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প্র্তাবনা 


িশোর বয়সে যখন সংস্কৃত কাঁবতা আবাঁত্ত কারতাম তখন কেন জানি না 
কুমারসম্ভবের নিম্নোস্ত খ্লোকটি বার বার আবাত্ত করিতে বড় ভাল লাগিত £ 

অশোকনিভ্থীস্ত পদ্মরাগমাকম্টহ্মদ্যীত কার্ণকারম্‌। 

মৃস্তাকলাপণকৃতীসন্দবারং বসন্তপূ্পাভরণং বহন্তণ॥ 
আজও পরিণত বয়সে মাঝে মাঝে এ খেলাকাঁট আবাঁন্ত কাঁরয়া বড় আনন্দ পাই। 
মদনভস্মের প্রাক্কালে লজ্জাবনতা উমকে মহাকাব যে অপরূপ সূষমায় মণ্ডিত 
কৰিয়াছেন_যাহার সুযোগ করিয়া অনঞ্গ তাহার অমোঘ অন্তর ধনৃতে সংযোজন 
করিয়াছল-_না জান, সে অন্পম রস-সৃষ্টিতে মহাকবির কি আঁনর্বচনয় কুশলতাই 
না আভব্যন্ত হইয়াছে। এই রূপ-সূষ্টিতে িলাসবৈভব নাই, আছে সুষমা। মহাকাঁব 
উমাকে পূম্পাভরাণে সাজাইয়াছেন*-কিল্তু এ আভরণ অন্যন্য লোকপ্রাসম্ধ আভরণের 
ন্যায় অলঙ্কারের উত্বর্ষসাধন করে না। এ আভরণ আহার্য অথবা কীন্রিম শোভার 
জনক নয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে আভরণহান রুপের বর্ণনায় কাবাচত্ত বহুস্থলে 
পর্যাপ্ত তৃগ্তি অনুভব করিয়াছে সত্য, কিন্তু প্‌জ্পাভরণভীষতা তপস্বিণীর রূপঞ্রা 
বর্ণনায় মহাকাঁব যখন তাঁহার প্রাতিভা-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়াছেন, তখন যেন 
মনে হয় যে মহাকাবির ভাব-দৃম্টিতে এই পূুজ্পাভরণ অলঙক'র নহে। যে লাবণ্য 
জ্বতঃই উদ্ভঁসত তাহাত অলঙ্কার নিরপেক্ষ । কাব অনান্ন বাঁলয়াছেন যে, নিসর্গ- 
সুন্দর রূপ অলগকার যোজনায় বিকৃত ইয়। 'কন্তু পুম্পাভরণে ভূষিত করিয়া কাব 
নিশ্চয়ই উমার রূপলাবণ্যকে মলিন করেন নাই-এ আভরণ উমার স্বরুপ-সৌন্দর্যেরই 
জীবাতুভূত-ইহ। তাহার রুপোতকর্ষপাঁরবাহী নহে। 

সত্য সত্যই প্রকৃতির রাজ্যে ফুল এক অপরূপ সর্ট । কেবল বর্ণবোচমোে 
নয়, কেবল গল্ধমাধূর্যে নয়-_ফুলের আকর্ষণ মানুষের কাছে চিরন্তন। ভন্ত ভগবানের 
চরণে পৃ্পাঞ্জালি দেয়, শ্রদ্ধা-প্রীতিভরে মানুষ প্রিয়জনের উদ্দেশে ফুল অর্পণ করে। 
কারণ ইহার শুচি-শদ্রতায় মানুষ আপন স্বরূপেরই সাজাতা অনুভব করে। কাঁবর 
রস-দৃষ্টতে ফুলের এই মহিমময় লাবণ্য ধরা পাঁড়য়াছে_তাই তাঁহার দৃম্টিবোচিত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে মানৃষের সঙ্গে প্রকীতির সাম্য ও সাজাত্য। এ দুয়ের মধ্যে একটা 
নিবিড় অচ্তরঞ্গতা আছে। তাই মাধবীলতার নব-পৃষ্পোষ্গমে শকুন্তলা উৎসব- 
আনঘ্দ অনূভব করে-সে যে প্রকাত-দীহতা। এত সহজ ও ললতভাবে কাঁব ফুলের 
সঙ্গে মানুষের এই আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করেন যে, সহদয়চিত্তে কোনও সন্দেহ 
জাগে না' যে কাব কোন নিসর্গাবরোধশ ঘটনার অবতারণা কারতেছেন। তাই গনুঞপ- 


শ্রীমণ্ডিত রমণীর রূপে কৃত্রিমতার লেশমাত গ্লাই-_আছে স্বডাবসিত্ঘ লালিত্য ও 
সৃযমা। 

মহাকাঁব ফুলকে ভালবাসিয়াছেন। কতকগুলি ফুলকে তান আপন হৃদয়- 
করম্ডকে স্থান দিয়াছেন। একথা সত্য যে সকল-ফুল তাঁহার চিত্তভীমিকে আঁধকার 
কারতে পারে নাই_ কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই-_অনেক নাম-না-জানা ফুল 
কাঁবমানসকে ভাবরসে সিণ্িত করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতে অগোরবের কিছ 
নাই__ ইহাতে কাঁবর ভাবপ্রবণ দরদী মনের কোনও কৃপণতা বা ন্যুনতা প্রমাণিত হয় 
না। প্রত্যুত তাঁহার কাব্যের এক শ্ধ আভিজাত্য আভব্ন্ত হয়। এক অপরূপ 
শুচিতা ও সংযম তাঁহার কাব্কে রসসমদ্ধ কাঁরয়াছে, যাহাতে মনে হয় কাঁব যেন 
তাঁহার নিজের জগতেই 'িচরণ কাঁরতেছেন। কাঁবর উপগ্র রস-দাষ্ট কয়েকাঁট 'বাশষ্ট 
ফুলের উপরেই নিবদ্ধ। এমন অনেক কাঁব আছেন যাঁহারা প্রকীতির মধ্যে যাহা কিছ. 
রৃক্ষ অথবা ভীষণ, যাহা কছু বিরস অথবা বাঁভংস তাহাকে রূপাঁয়ত করিতে 
ভালবাসেন_নিশীথ রান্রিতে স্তব্ধ *মশানের ভয়ঙ্কর রূপ ভবভাঁতর ভাবলোকে 
স্থান পায়। কিন্তু মহাকাঁব কাঁলদাসের কাঁবমানস ভিন্ন পর্যায়ের। প্রকীতির মাঝে 
যাহা কিছু কোমল ও যাহা কিছনস্নগ্ধ, যাহা কিছ? মধুর ও যাহা কিছু লালত 
ত্াহারই বর্ণনায় তাঁহার কণ্ঠ মুখর । ইহা কবি-দৃষ্টিরই বৌচিত্র্য। ঠিক্‌ তেমনই কোন 
কাঁবর কাব্যকরণ্ডকে পথণ্রান্তের অনাদূত ফুলের দল সণ্চিত হইয়ছে, কাব তাহাদের 
সকলকেই কাবারসে সত কাঁরয়াছেন_ আবার এমন অনেক কাবও আছেন যাঁহাদের 
রস-দৃষ্টি ও আভিজাত্য-বোধ মান্র কয়েকটি গরবী ফ:লকেই চয়ন কাঁরয়াছে। 
কালিদাস এই শেষ পর্যায়ের কাব। কিন্তু তাঁহার দৃম্টি কাঁবমানসের কোনও ন্যনতার 
পাঁরচায়ক নহে। ইহা কবি-দৃম্টিরই প্রাতাম্বক বৌচন্্য ও নিরত্কুশত্ব। 

কাঁলদাসের 'বাভন্ন কাব্যে যে সকল ফুলের বর্ণনা আছে শ্রদ্ধাভাজন সৌমোনন্দু- 
নাথ এই গ্রন্যে সেগাঁলকে নিপুণভাবে চয়ন করিয়াছেন। কিন্তু পুজ্পচয়নই তাঁহার 
একমান্ন কৃতিত্ব নহে । যে যে শ্লোকে ফুলের কথা বলা হইয়াছে সেই মূল শেলোক- 
গীলকে তান বাংলায় অনুবাদও কারয়াছেন। এই অনুবাদ-পাঠে মনে হয় যে লেখক 
শুধু নিপুণ অনুবাদকই নহেন_াতিনি নিজেও কবিধর্মীক্রান্ত। আমি বিশ্বাস করি 
এই নাতিদীর্ঘ গ্রম্থখানি বাঙ্লাভাষ।র সম্পদূরূপে সধাঁসমাজে আদৃত হইবে। 


শ্রীগোৌরীনাথ শস্দ্েখ 


কালিদাসের কাব্যে ফুল 


কাঁবির প্রকাশ কাব্যে, কেন না কাবর অন্তরের সমস্ত এশবর্য ধরা পড়ে শুধু 
কাঁবর কাব্যে, তাঁর সৃম্টিতে। মানুষের আসল পাঁরচয় যখন তার অন্তরের এশ্বর্যের 
পরিচয়ে তখন কবির স্যাম্টই কবিকে জানবার ও বোঝবার পক্ষে যথেম্ট। তবুও 
মানুষ আরো জানতে চায়, নানা দক থেকে নানা ভাবে জানতে চায়, তার জানার 
ও কাছে পাওয়ার তৃষ্ণার শেষ নেই। বিশেষ করে যাকে ভালবাসে, যাকে মন চায় তাকে 
মানুষ নিঃশেষ করে জানতে চায়। তার সম্বন্ধে মানুষের মনে কৌতূহলের 
শেষ নেই। প্রেম এমীন করেই বিস্ময়ের কাজল পাঁরয়ে দেয় মানুষের মানসনেন্রে। 
তাই কাঁবর সম্বন্ধে মান্ষের এতো কৌতূহল, কবিকে সবাঁদক থেকে জানবার 
জন্যে তার অন্তরের এমন রস-ীপপাসা। কাব্য এমাঁন আনন্দ-ধারায় মনকে 
সন্ত করে, যে তাতে মন সরস হয়ে সব কিছু অনুভব করবার জন্যে তাষত হয়ে 
ওঠে। এমান আলো জেবলে দেয় কাব্য অন্তরের দীঁপে যে সে আলোতে 'বশ্বের সব 
[কছ্যকে তাদের স্ব-র্‌পে জানবার জন্যে মন সহস্র শিখা মেলে ধেয়ে চলে। যে আ্রন্টা, 
যে কাবি তাঁর সৃষ্টির আঁগ্ন-পরশে মানুষের চেতনাকে এমান করে পূর্ণজাগ্রত করেন 
তাঁর পানে ভালোবাসা যে ধেয়ে যাবে শত তরঙ্গে, তাঁকে সব দিক থেকে জানতে, 
অনুভব করতে যে চেষ্টা করবে মানুষ, এতো স্বাভাবিক। তাই কবিদের সম্বন্ধে 
মানুষের যতো কৌতূহল এমন কৌতূহল আর কারো সম্বন্ধে নেই। কাঁব হচ্ছেন 
মানৃষের সব চেয়ে প্রিয়, ভালোবাসার ধন। 

পাঁথবার শ্রেষ্ঠ কাঁবদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মহাকাঁব কালিদাস। যুগের পর যুগ 
চলে গেছে. তাঁর কাব্যের সুধা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অমরা পান করে চলেছি, 
তবুও আজো তা এতোট[কুও পান্‌সে. কিম্বা রসহীন বলে মনে হয় না। সমকালীন 
রোয়াঁক-সাহত্যের মৌসূমের যুগে, আজও কালিদাসের কাব্য অমৃত-ীনর্ঝর হয়ে 
রয়েছে রাঁসকের কাছে । মোটা সুর. বেসুরো সুর যে নেই তাঁর কাব্যে তা বলছি নে, 
নিশ্চয়ই আছে, যেমন তাঁর 'ধতুসংহার' কাব্যে; িন্তু পেলব সুর, গভীর অনুভূতির 
অনুপম রৃপ-সাঁম্টও এতো আছে তাঁর কাব্যে যে তাঁর মতো মহাকবির এই রস- 
[বিকৃতির ও রুচির স্থ্লতার অপরাধ আমরা গভার রসাস্বাদনের আনন্দে কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে ক্ষমা করতে পারি। 

কালিদাসের কাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর কালের সামাজিক অবস্থার ছবি আমরা 
পাই। তাছাড়া ভারতবর্ষের কোন কোন অংশের সথ্গে মহাকবির পাঁরচিতি ছলো 
সেটাও আমরা জানতে পাঁর। কিন্তু এই পাঁথবীতে তাঁর আসা-যাওয়ার সময়ের সব 
প্রমাণ মহাকাল যেন ইচ্ছে করে গোপন করে নিয়েছেন। 'যাঁন মূত্যুঞ্জয়ী কাঁব তাঁর 


ই কাজিদাসের কারে ফল 


জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ও সনের হিসেব রেখে লাভ ি?- মহাকাল যেন এই কথাই 
আমাদের বল্‌তে চান। কিন্তু কোন্‌ শতাব্দীতে কালিদাস জন্মেছিলেন সে সম্বন্ধে 
পুরাতত্বীবদ এীতহাসিকদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে । কোনো কোনো এতিহাসিকের 
মতে খষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে কালিদাসের আবিরভাব। আবার কারো কারো মতে 
সপ্তম খ্জ্টাব্দে কালিদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন। খন্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে 
কাঁলদাসের আবিভ্ভব এই মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা 'মালাবকাশ্নামত্র'-এর নাঁজর 
দয়ে বলেন যে সুংগ বংশের প্রাতজ্ঞাতা পুষ্যামন্রের ছেলে আগ্নামন্রের রাজদরবারের 
জীবনের বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে। এই আঁশ্নামন্র খষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষ 
ভাগের লোক। আবার যে এীতিহাসিকেরা সস্তম খক্টাব্দে কাঁলদাসের জল্ম এই মত 
পোষণ করেন তাঁরা রাবকীর্তর আইহোল শিলা-লাঁপর লিখনের উল্লেখ করে তাঁদের 
মতের যথার্থতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। 

দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর জেলার বর্তমান 'আয়াভেল”ই হচ্ছে প্রাচীন যুগের 
আইহোল। রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে ৬৩৪ খন্টাব্দে আইহোল-এ 
একটি মান্দর প্রাতজ্ঠা করা হয়। সেই মান্দরে এই শিলা-লাপ আছে-_“কালিদাস ও 
ভারাঁবর তুল্য যশের আঁধকারী রাঁবকণীর্তর জয় হোক।” 

খুষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে কালদাসের জল্ম এই মতের 1বপক্ষে যে ইীতিহাসাঁবদ 
পশ্ডিতেরা তাঁরা নিম্নালাখত এই য্যান্তগ্ীল দেখিয়েছেন। 

প্রথমত, কাঁলদাস যে পাতঞ্জলির 'যোগসূত্র ভালো করে জানতেন তার প্রমাণ 
তাঁর রচনা থেকে আমরা পাই। পাতঞ্জাল 'ছিলেন প.ষ্যামন্রের সমসামায়ক। 

'দিবতীয়ত, বহ7 যুগ থেকে চলে-আসা জনশ্রাত অনুসারে কালিদাস ছিলেন 
শবক্রমাদত্যের সমসামায়ক। সুংগ কুলের রাজারা কিন্তু বিক্রমাদত্য উপাঁধ কখনো 
ব্যবহার করেন নি। তা্ছাড়া খন্ট-পূর্ব প্রথম শতকে বিক্রমসম্বং সুরু হয়োছল 
শীকনা সে সম্বন্ধে যথেন্ট সন্দেহ আছে। খন্ট-পূর্ব প্রথম শতকে 'বক্রমাঁদত্য নামে 
কোনো রাজা শকদের যুদ্ধে হারিয়ে 1দয়ে শকারি উপাঁধ গ্রহণ করোছলেন ও 'বক্লমসম্বৎ 
সুরু করেছিলেন, এমন কোনো এীতহাসিক প্রমাণ আমরা পাই না। তাশ্ছাড়া যে 
শতাব্দীতে 'বকুমসম্বতের সুরু হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে, তার প্রায় এক হাজার 
বছর পরে এই সম্বতের প্রথম চলন হয়। 

তৃতীয়ত, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে 
কালিদাস অ*্বঘোষেরও আগে। তাঁর যান্তর সার কথা হচ্ছে এই যে কাঁলদাস আর 
'অশবঘোষ দুজনেই তাঁদের রচনায় এক ধরনের শব্দাবন্যাস ব্যবহার করেছেন। অশবঘোষ 
খুষ্টায় প্রথম শতাব্দীর লোক। অতএব কালিদাস নিশ্চয়ই খুষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের 
লোক । কিন্তু শ্রী উপাধ্যায় তাঁর ণা701% 10 13911085+ গ্রন্থে দোখয়েছেন যে 


কাঁলিদ্তুসর কাব্যে ফুল ৩ 


কালিদাস ও অ*বঘোষের কাব্যে শব্দ-বিন্যাসের যে সাদৃশ্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় আবিচ্কার করেছেন, সেই শব্দ-বন্যাসগ্যাল প্রায় আঁধকাংশ সংস্কৃত কাঁতরা 
ব্যবহার করেছেন। 

চতুর্থত, কালিদাসের রচনায় কোথাও শকদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। 
যাঁদ তিনি খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের লোক হতেন তাহলে "গাঁ সংহতা"-র যুগ- 
পুরাণ অংশে শকদের আভযান সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তা 'নশ্চয়ই জানতেন। এই 
সংাহতা আনুমানিক খম্ট-পূর্ব ৩৫ সালে রচিত হয়। 

পণ্চমত, কাঁলদাসের রচনায় যে ভারতবর্ষের ছাব আমরা পাই সে ভারত 
এশলযশালী ও শান্তিময়। খন্ট-পূর্ব প্রথম শতকের অশান্ত ও আঁভযানের ঝড়ের 
ঝাপ্টা-খাওয়া ভারতবর্ষের ছবি আমরা তাঁর রচনায় পাই না। 

ষণ্ঠত, পৌরাণিক সংস্কারের উল্লেখ কাঁলদাসের রচনায় আমরা বার বার পাই। 
এই পৌরাণিক সংস্কারগীল কিন্তু গস্তবংশীয় রাজাদের শাসনকালে তাঁদের - 
আনুকুল্যে সংগৃহীত হয়। 

সপ্তমত, কালিদাস বহু 'হন্দদদেবদেবীর উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনাগ্দীলতে। 
এগুলি িল্তু খুম্ট-পূর্ব প্রথম শতকের সৃন্টি নয়। মহাযান বোদ্ধ মতবাদের 
প্রবর্তনের পরে খম্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভান্ত-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তখন 
থেকেই এই নানা দেবদেবঈর সান্ট ঘটতে থাকে । তার আগে প্রধানত যক্ষমার্তির 
পূজা হোতো। এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা ভালো যে কালিদাসের রচনায় দেবদেবীর 
যতো উল্লেখ আছে, তার চেয়ে দেবদেবীর অনেক কম উল্লেখ আছে অশবঘোষের 
রচনায়। এর থেকে এও অনুমান করা যায় যে কালিদাস অ*বঘোষের পরের যুগের 
লোক। প্রথম খল্টাব্দে এসৌছলেন অ*বঘোষ। 

যাঁরা কাঁলদাসকে সপ্তম খঙ্টাব্দের লোক বলে প্রমাণ করতে চান তাঁদের 
যুন্তর বিরুদ্ধে শ্রী উপাধ্যায় বলেন যে হুনদের ভারতে প্রবেশ ও ভারতে বাস সম্বন্ধে 
কাঁলদাস যে ছু জানতেন তার প্রমাণ তাঁর রচনায় নেই। আর হুনেরা ৪২৫ 
খম্টাব্দে ভারতে বসবাস করোছিলেন। তাঁর সময়ের অনেক আগে হুনদের ভারতে 
আগমন হলে কাঁলদাস নিশ্চয়ই সেটা জানতেন ও তার উল্লেখও করতেন তাঁর রচনায়। 

এমৃন করে এীতহাঁসিক যান্ত দিয়ে বিরাট কালের বুকে রেখা টানতে টানৃতে 
'আমরা চতুর্থ খম্টাব্দকে কাঁলদাসের আঁবরভাবের যুগ বলে নির্ণয় কার। আর 
একটি 'বষয়ও এই কাল নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। বাৎসায়নের মত যে 
কালিদাস অনুসরণ করেছেন তার বহু প্রমাণ কালিদাসের কাব্যে আছে। এর 
থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে কালিদাস বাংসায়নের পরের যুগের লোক। আর তৃতীয় খষ্টাব্দে 
বাৎসায়নের আঁবর্ভাব। 

কালিদাস যে গস্তষুগের কাব এই মতের সমর্থনে শ্রী উপাধ্যায় ষে যান্তগুঁল 


৪ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


দার্শয়েছেন সেগ্যাল প্রাণধানযোগ্য। তাঁর মতে-_কাঁলদাস যে ভাষা ব্যবহার করেছেন 
তাঁর কাব্যে ও নাটকে, তার সঙ্গে গ্‌প্ত নৃপাঁতদের শিলালিপিতে যে ভাষা ব্যবহৃত 
হয়েছে তার একান্ত সাদশ্য। 

গুপ্ত নৃপাঁতদের শিলালাঁপতে ধর্ম সম্বন্ধে সহনশীলতার যে পারচয় পাই, 
কালিদাসের রচনাতেও তার প্রচুর আভাস আছে। জনশ্রাত কাঁলদাসকে বিক্রমাঁদত্যের 
সমসামায়ক বলে ঘোষণা করেছে বহু শতাব্দী ধরে। তৃতীয় খুষ্টাব্দের পরে আমরা 
শুধু একজন বিক্রমাঁদত্যের হাঁদশ পাই। তান হচ্ছেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুগ্ত। যামব্র, 
ভায়মেত্রন্‌ প্রভাতি গ্রীক শব্দ কাঁলদাস জানতেন। এই বিদেশী শব্দগাঁল ছাড়য়ে 
পড়তে ও প্রচলিত হতে যে অনেক দন লেগেছে তা নিঃসন্দেহ। এর থেকেও 
কাঁলদাসকে গুপ্ত যুগের লোক বলে অনুমান করা যায়। ভরতের "জালগ্রথীতাগ্গুল 
কর”_এর বর্ণনা করেছেন কালিদাস। এই ধরণের যুস্তাঙ্গুলি-সমান্বিত মূর্তি আতি 
ঠবরল। আর যে কশট এই ধরণের মার্ত পাওয়া গেছে সব ক"ট হচ্ছে গুপ্ত যুগের । 
কালিদাস গঙ্গা যমুনার মৃর্তির বর্ণনা করেছেন। দেবতাদের চামরধারণী রূপে 
এই নদী-দেবী দুর যে রূপ-কজ্পনা তা আমরা শুধু কুশানযূগের শেষ সময়ে ও 
গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের প্রারম্ভকালে দেখতে পাই। প্রাকৃ-কুশান যুগের মার্তি- 
গুলিতে যে ছত্রের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই. পরবর্তীকালে সেই ছত্রই মার্তর 
মাথার পিছনের 'প্রভামন্ডল'"-এর রূপ নেয়। কুশানযূগে এই প্রভামণ্ডল সাদাসিধে 
গোলাকৃতি রূপে কাল্পত 'ছিলো। পরবর্তী গুস্তঘুগে এই প্রভামন্ডলের ভিতরটা 
নানা কাল্পাঁনক মৃর্ত ও আলোর রশ্মির রূপ-রেখা দিয়ে ভরে তোলা হয়। কালিদাস 
যে এটা ভালো করে জানতেন তার প্রমাণ পাই আমরা তাঁর রঘুবংশ কাব্যে যেখানে 
[তান “স্ফুরৎপ্রভামণ্ডল' এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। 

খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কাঁলদাসের আবির্ভাব, এই মতের সমর্থনে শ্রী 
উপাধ্যায় উপাঁর-উত্ত যান্তগুলির অবতারণা করেছেন। শ্রীশবদাস মুর্তি তাঁর 
4[1)1017)17108] 17501109901 1%11085%, বইটিতে কাঁলদাস চতুর্থ খম্টাব্দের 
লোক এই মতের সমর্থনে নিম্নালাখত য্যান্ত দেখিয়েছেন। 

কালিদাস যে 'ঝতুসংহার' ও 'মেঘদৃত' কাব্য দুটি ৪৭৩-৪৭৪ খল্টাব্দের (৫২৯ 
কম সম্বৎ কম্বা মালব্য সম্বং) পূর্বে রচনা করেছিলেন তার প্রমাণস্বর্‌প শ্রীশব- 
মার্ত একাট িলালাঁপর উল্লেখ করেছেন। এই িলালাঁপাঁট দশপুরের তন্তুবায়দের 
নিদেশে কবি বংসভট্ি কর্তৃক রচিত। উজ্জয়িনী থেকে আশ মাইল উত্তর-পশ্চমে 
দশপূর নগরী অবাস্থত। দশপূরে যে সব তন্তুবায়েরা রেশমী বস্ত তৈরী করার 
জন্যে প্রাসদ্ধি লাভ করেছিলো, সেই তন্তুবায়দের শ্রেণশ-সংস্থার (0110) নিদেশে 
বৎসভাট্র নামক এক কাব -দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে (৪৬৯-৪৭৬ খঃ) 
এই 'শলালাঁপতে যে কাঁবতাঁট খোঁদত আছে সৌঁট রচনা করেন। মধ্য ও দক্ষিণ 
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গুজরাট থেকে এই তন্তুবায়েরা দশপুরে আসে রাজা বন্ধুবর্মনের রাজত্বকালে । ৪৩৭ 
খৃষ্টাব্দে এই তন্তুবায়েরা দশপুরে একটি মন্দির প্রাতষ্ঠা করে। ৪৭৩ খষ্টাব্দে 
তারাই এই মাল্দিরাটর সংস্কার করায়। এই ঘটনা দুটিকে স্মরণীয় করবার জন্যে 
তন্তৃবায়েরা কাব বংসভাট্রকে 'দিয়ে একটি কাঁবতা রচনা করায় শিলালাঁপতে খোদিত 
করাবার উদ্দেশ্যে । চোয়াল্লিশ সতবকের এই কাঁবতাট কাবারশীতি অনুসারে 'লাখত। 
কাঁবতাঁট পাঠ করলেই বোঝা যায় যে কাঁলদাসের কাব্যগুঁল বৎসভা্ট যে শুধু 
জানতেন তা নয়, কেমন করে অন্য কাঁবর কাব্য নজের কাজে লাগানো যায় সে 
বিষয়েও তিনি কম নিপুণ ছিলেন না। এ হেন বংসভাট্রর কিন্তু আর যাই দোষ 
থাস্চ বিনয়ের অভাব ছিলো না; তাঁর এই কবিতার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন__“ইয়ম 
প্রযত্নেন রচিতা বংসভরনা” অর্থাৎ এই কাঁবতাটি তাঁকে 'লখতে হয়েছে অনেক 
কম্ট করে। 

নানা ধরণের এই সব এীতহাসক তথ্য বিচার করে অনেকটা 'নশ্চযয়তার সঙ্গে 
চতুর্থ খন্টাব্দকে কালিদাসের আবির্ভাবের কাল বলে ধরা যেতে পারে। 

৩৮৩ খ.টাব্দ থেকে ৪১৫ খন্টাব্দ পর্য্তি দীর্ঘ পণ্মান্রশ বংসর রাজত্ব করে- 
ছিলেন দ্বতীয় চন্দ্রগ্‌”ত আর 'তাঁন বিরুমাদত্য এই উপাধ গ্রহণ করোছলেন। তাঁর 
রাজত্বের শেষ সময়ে ও তাঁর পত্র প্রথম কুমারগুশ্তের রাজত্বকালে উজ্জাঁয়নীর কাব 
কাঁলদাস ভারতবর্ষের বব্-জগৎ আলো করোছলেন। চতুর্থ খুম্টাব্দের শেষ ভাগ 
ও পণ্চম খন্টাব্দের প্রথম অর্ধাংশ- এই স্বল্প কালট;কুই মহাকাব কালিদাসের জল্ম- 
মৃত্যুর রেখাঁঙ্কত। 

কৌতূহল জাগে মনে উজ্জয়িনীর কাঁৰ আমাদের এই ভারতবর্ষের কতোখানি 
বা কতোটুকু জানতেন! বিরাট, বিশাল এই ভারতবর্ষ তখন ছোটো-বড়ো অগুনাত 
রাজ্যে খাণ্ডত ও বিভন্ত। রাজ্যগঁলর মধ্যে বিরোধ তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো 
লেগেই ছিলো, তা'ছাড়া দেশভ্রমণ সেকালে সহজ ছিলো বলে তো মনে হয় না। পথ 
তখন হাতছাঁন 'দয়ে ইসারা করতো না পাঁথককে দিগন্তের পানে। আঁবাঁশ্য পথ 
না চলেও অতাঁতের মঞ্জ্ষা থেকে বহু দুঃসাহাঁসক পাঁথকদের, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের 
ও ভিক্ষুদের আঁভজ্ঞতা নিজের করে নেবার সুযোগ তখন ঘটে গেছে। পোরাণিক 
যুগ ও বৌদ্ধযুগ এই দুই বিরাট যুগের, বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের জ্ঞান ও মান্তর স্রোত 
তখন উত্তর ও দাক্ষণ ভারতের উপর "দয়ে প্রবাহত তো হয়েছেই, ভারতের সীমা আঁতক্রম 
করে সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বন্ধ্যা মানসভৃমিকে সরস করে আশ্চর্য 
ফসল ফলিয়েছে। ব্দ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রায় ন'শ বছর পরে কালদাসের জল্ম। তাই 
পুরাণ ও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে ভারতের ভৌগোলিক রূপের ধারণা করা কাঁলিদাসের পক্ষে 
আদপেই দুঃসাধ্য ছিলো না। 

কাঁলদাসের কাব্য ও নাটক পাঠ করে সে-কালের ভারতবর্ষের যে ছবি আমরা 
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পাই সোট হচ্ছে এই £ দেবতাত্মা পর্বতরাজ হিমালয় রয়েছেন উত্তরে । কালিদাসের 
কাব্যে এই পর্বতকে কোথাও হিমালয়, কোথাও বা হমাদ্র বলা হয়েছে। মানস 
সরোবরের খবর মহাকাঁব জানেন। মানস-সরোবর থেকে আনূমাঁণক পশচশ মাইল 
দূরে যে কৈলাস পর্বত রয়েছে তাও কাঁবর অজানা নয়। হেমক্‌ট ও কুবেরশৈল 
কৈলাসেরই অন্য দুটি নাম। মন্দার পর্বত কৈলাসোর কাছাকাছি তারও উল্লেখ পাই 
কালিদাসের কাব্যে। সৃমের্‌ পর্বতের উল্লেখ আছে কালিদাসের রচনায়। একালের 
কেদারনাথ পর্বতই হচ্ছে সেকালের মেরু অথবা সুমের। বিন্ধ্যপর্বত, রেবানদীর 
উৎপাত্তস্থল অমরক্‌ট পর্বত, একালের অমরকণ্টক, চিত্রকৃট পর্বত, বর্তমান বুন্দেল- 
খন্ডের কান্তনাথাগার, রামাগার (বর্তমান রামটক পাহাড়, নাগপুর থেকে চাব্বশ 
মাইল উত্তরে ) ও মহেন্দ্র পর্বত (ডীঁড়ম্যা থেকে মাদ:রা পর্যন্ত 'বস্তৃত গারশ্রেণী )__ 
এই সব পর্বতেরা স্থান পেয়েছে মহাকাঁবর কাব্যে। নদীরাও কাব্যে উপোক্ষতা নয়। 
মাঁলনী, (বর্তমান নাম চুকা। সাহারাণপুর ও অযোধ্যা জেলা দুটির মধ্য দিয়ে 
প্রবাহত) তমসা (সরযঘূর শাখা, বর্তমান নাম তন্‌সৃ), কাঁপশা (মোদনীপুর 
কাসাই নদী), রেবা (বর্তমান কালের নর্মদা ) ও বরদা (মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা নদী )__ 
এই নদশগ্াীল বাস্তবলোক থেকে রূপের অমৃতলোকে চিরন্তনী হয়েছে মহাকাঁবর 
কৃপায়। 

পাঁশ্চমে সিন্ধু নদ ধেয়ে চলেছে আরব্য সাগরের দিকে । পূর্বে চলেছে গঙ্গা 
পূর্ব সাগরের বেত্মান বঙ্গোপসাগর ) পানে । মাঝপথে যে লোহিত্য (রক্ষপনত্র ) 
এসে মিশেছে গঙ্গার সঞ্চে তাও কবির অজানা নয়। তাল, ইক্ষু ও ধান অপর্যাপ্ত 
পাঁরমাণে বাংলা দেশে হয়, জাফরান ও আত্গুর হয় পাঞ্জাবে, মাদ্রাজ অণলে সুপার 
ও নারকেল গাছ সমহদ্রের তীর ছেয়ে জন্মায়, রেবা নদীর তর পান্নাগ ও কেতকীতে 
ছয়লাপ--এ সব বর্ণনা রয়েছে কাঁলদসের কাব্যে। হিমালয়ের পাদদেশে সিংহের 
বাসভূমি, দেবদার্‌, ভূর্জ, সরল ও নমেরু গাছের ঘন অরণ্য, সেখানে মৃগেরা বনের 
বাতাসকে মন্থর করে কস্তুরী গন্ধে, আসামের অরণ্যে বিশালকায় হাতীদের বাস__এ 
সব কালিদাস তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। 

শপ্রার তারে উজ্জীয়নী নগরী, সেখানে মহাকালের মীন্দরে প্রতি সন্ধ্যায় 
আরাত হয়। বেত্রবতণ নদীর তারে 'বাদশানগরণ (বর্তমানকালের ভিলসা। ভোপাল 
থেকে পণ্চাশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ) কেয়া ফুল, জম্বু বৃক্ষ ও মানস-যান্রী মরাল- এই 
শরয়ী শোভার আকর। মেঘদৃত-এ মেঘের আকাশ-পাঁড় দেবার ছবি কাঁব এ*কেছেন-__ 
বাদশার নিকটেই নচ পাহাড় কদম ফূলে আলো হয়ে আছে। তার কিছ দরে 
নার্বন্ধ্যা (বর্তমানের নেওয়াজ নদী) নদী যা পার হয়ে উজ্জীয়নীতে যাবার জন্যে 
ক্ষ মেঘকে অনুরোধ করেছেন। উজ্জীয়নীতে গকছকাল বিশ্রাম করে পথ-শ্রান্তি 
দূর করে চর্মম্বতশ নদী (বর্তমানের চম্বল নদী) পার হয়ে দশপুর হয়ে মেঘ যাবে 


কালিদ্সের কাব্যে কূল ৭ 


ব্রন্মাবর্ত'-এ। ব্রক্ষাবর্ত হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব। 'হ্মাবর্ত থেকে কুরুক্ষেত্র হয়ে 
কনৃখল্‌ পর্বতের দিকে মেঘকে যেতে নির্দেশ "দিচ্ছেন বক্ষ । সেখান থেকে মানস- 
সরোবর হয়ে মেঘ যাবে কৈলাস-_সেখানে অলকা। 

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব-পাশ্চম সব 
অংশের খবরই কালদাস মোটামুটি জানতেন, যাঁদও তাঁর কাব্যে হিমালয় ও মালব্যের 
বর্ণনাই সব চেয়ে বেশী করে আছে। কাঁবর প্রিয় উজ্জীয়নন এই মালব্য প্রদেশে । 
তাই মালব্য, প্রদেশের ফুল, গাছ, নদ, পাহাড় ফিরে ফিরে দেখা 'দয়েছে তাঁর কাব্যে। 
স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্তীর মতে 'ধতু সংহার” কাব্যে কাঁলদাস যে ছয় খতুর বর্ণনা 
করেছেন সে খতুগদীল মালব্য প্রদেশেই আছে, ভারতবর্ষের অনা কোনখানে নেই। 
তা ছাড়া যে সব গাছ, ফল ও জন্তুদের বর্ণনা করেছেন কালদাস 'ধাতু-সংহার'-এ, 
সেগ্‌লি শুধু মালব্য প্রদেশেই দেখা যায়। তাই স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাম্তীর মতে 
কালদাস ছিলেন মধ্যভারতের মালবপ্রদেশবাসী। 

যে সব গাছের কথা কাঁলদাসের রচনায় পাই, যেমন দেবদার্‌, সরল, ভূজ”, 
চৈত্য, উদুম্বর, নমেরু, সজ, আম, জম্বুক, মধূক, সপ্তভেদ, করঞ্জ, অজণন, 
মল্লকণ, সন্ধুবার, বন্ধক. কার্ণকার, কোবিদার, কক্পদ্রম, পাঁরজাত, মন্দার, কুসুম্ভ; 
কল্দল, চন্দন, জবা, স্থলকমালনী, চুল, বেতস, ভদ্রমস্ত, পুগ ও তমাল, সেগাঁল 
হচ্ছে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের গাছ। 

এদের মধ্যে দেবদার ও সরল হচ্ছে ?হমালয়ের দু'জাতের পাইন গাছ। নমেরু 
গরাছাটিকেও কালিদাস 'হমালয়ের বাঁসন্দে করেছেন। সর্জ হচ্ছে শাল গাছ। অযোধ্যা 
থেকে হিমালয়ে বাশম্ঠ-আশ্রমে যাবার পথে দু'ধারে শালগাছের বন। মধুক হচ্ছে 
এ কালের মহঃয়া। নর্মদার তারে বহু দূর পর্যন্ত অসংখ্য করঞ্জগাছ। খান্দেশের 
গাছ হোলো সল্লকী। পারিজাত, কম্পদ্ূম ও মন্দার, এই তিনটি হচ্ছে কাঁবর 
কল্পনার গাছ- স্বর্গের গাছ। 'নিচুল, বেতস ও বাণীর এগুলি নানা জাতের বেত- 
গাছ. রাজাগাঁর পর্বতের আশে-পাশে এদের জল্ম। ভদ্রমুস্ত হচ্ছে কাশ। পুগ, 
তমাল ও চন্দন এগনাল হচ্ছে মলয়স্থলীর গাছ। মালব্যের গাছ জম্ব্‌ হচ্ছে আমাদের 
জাম গাছ। নর্মদা নদী এই জম্ব গাছের ঘন সারির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। 
উদম্বর হচ্ছে এক ধরণের ডুমুর গাছ। উজ্জয়িনী ও চর্মন্বত নদীর মাঝখানে যে 
দেবাঁগার পাহাড়, সেই পাহাড় ছেয়ে আছে এই গাছে। আম্রক্ট পাহাড়ে আম গাছের 
কুঞ্জ: আমের বোলের গন্ধে বাতাস বহবল। 

ভারতবর্ষের গাছ, নদী, পাহাড় এমাঁন করে আত্মসমর্পণ করেছে কবির 
কল্পনার কাছে, নিজেদের স্থান করে 'নয়েছে তাঁর কাব্যে। এবারে আমরা চলবো 
ফুলের সন্ধানে । যে অসংখ্য ফুল ফুটেছিল পথের ধারে, কাননে, নদীর তীরে, 
পর্বতের সানূদেশে ও অরণ্যে সেই অতাঁতের ভারতবর্ষে, তাদের সকলের খোঁজে 


& কালিদানের কাব্যে ফল 


আমরা যাচ্ছি না। কি লাভ তাদের থেকে যাঁদ তারা কবির হৃদয় জয় করতে না 
পারলো! তারা সোদন থেকেও, ছিলো না, কেন না তারা মহাকাঁবর মনোহরণ করতে 
পারে নি। যে ফূলগুলি কবির কল্পনার রঙে রঙাঁন হয়ে, তাঁর ভাবরসের শিশিরে 
সন্ত হয়ে অপরূপ রূপ নিয়েছে তাঁর কাব্যে, সেই গরবাঁ ফুলগনালির খবর নেবার 
জন্যে আমাদের মন উৎসুক। তাদেরই সন্ধান এবার নেওয়া যাক। মহাকাঁব কালিদাস 
একচাল্লশাঁটির বেশী ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান দেন নি। আশ্চর্য লাগে মনে করতে 
যে পথের দদ'ধারের 'ফুলের ঝরণা-ধারা, মেঠো ফুলের দল, অগুনাত নাম-না-জানা 
সব ফুল কাঁবর মনে স্থান পায় নি। তানি যেন বাঁধাধরা কয়েকটি ফুলের চৌহদ্দণীর 
মধ্যে তাঁর কল্পনাকে ও ভাবকে বিচরণ করতে 'দিয়েছেন। রাজ-সভার কাঁব তান, 
যৈন সঙ্কুচিত হচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন মেঠো ফুলকে, অখ্যাত ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান 
[দিতে । রাজ-সভা কাবির পক্ষে এমাঁনই কাব্য-ঘাঁতিনী! আর এক মহাকাঁবর কথা 
মনে পড়ে যায়। দেশাঁবদেশের কোনো ফুল বাদ পড়ে নি, রবীন্দ্রনাথের মনে ও কাব্যে 
তারা সবাই স্থান পেয়েছে। শুধু পদ্ম নয়, বকুল নয়, কেতকী নয়, আকন্দ ফুল, 
অতাতের কাব্য-নার্দন্ট ফুলগুল তাঁর সৌন্দর্য-বোধকে বন্দ করে রাখতে পারে নি 
তাদের রূপের সীমানার মধ্যে। শাস্তের কিম্বা রাজ-দরবারের নিদেশ মেনে ফুলের 
জাত-বিচার রবীন্দ্রনাথ করেন নি। অ-শাস্ত্রীয় ফুলের দল তাঁর কাব্যে রসের জোয়ার 
বইয়ে 'দিয়েছে। কাঁলদাস এখানে হার মেনেছেন তাঁর সমগোত্রীয় এই মহাকাঁবির 
কাছে। রাজ-সভা যেমন কাব্য-ঘাঁতিনী, শাস্শীবাধও তেমনি কাবর কল্পনা-নাঁশনন। 

কাঁলদাসের আদরের ফুলগীলর দিকে এখন নজর দেওয়া যাক। দেখা যাচ্ছে 
পদ্ম, কুমুদ, অশোক, শিরীষ আর চৃতমঞ্জরী-এই কি ফুলের উপর কালিদাসের 
অনুরাগ ছিলো সব চেয়ে বেশী। এই ফুলগ্ীলই তাঁর নানা কাবো দেখা 'দয়েছে 
বারে বারে। তারপরে বকুল, কাশ, পলাশ, নবমল্লকা, কুন্দ, কেতকী ও কার্ণকার-এর 
সমাদর। শেফালকা অনাদূতা ও উপোৌঁক্ষতা। মহাকাঁব মাত্র একবার তাকে স্মরণ 
করেছেন। শেফালীর কথায় মনে পড়ে যায় আর এক মহাকাঁবর কথা । 'তাঁন শুধু 
শাশউীলর বাহঃর্পটুকূুই ধরে দেন নি, শেফালি বনের মনের কামনা'র রস তান 
আমাদের পান কাঁরয়েছেন, আমাদের হৃদয়ের দুটি আঁখ ভরে দোঁখয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 
1শউীলর কামনার রূপ। এই অল্তলীনতার কাছ দিয়েও কালিদাস আসতে পারেন 
নন । রূপের বার-মহলে ঘোরা-ফেরা করে তান নিজে র্ুন্ত, আমাদেরও ক্লান্ত করে 
ছেড়েছেন। 

এবারে একাঁট একাঁট রুরে ফুল ধরে তার গন্ধ অনুসরণ করে কালিদাসের 
কাব্য-লোকে প্রবেশ করা যাক। 


কালিদুসের কাব্যে ফুল ৯ 
এক-_হাঁথকা 


যুথকা কাঁবর মনকে তেমন বেশশ নাড়া দিতে পারে নি। মহাকাবর কাব্যে 
যুথিকার দেখা পাই মান্র তিনবার_মেঘদৃতম-এর চতুর্থ অঙ্কে পৃর্বমেঘে, খত 
সংহারমৃ-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় আর শবক্ষমোর্বশীয়মৃ-এর চতুর্থ অঙ্কে। 
ধাতু সংহারমৃ"-এর দ্বিতীয় সর্গে বর্ষাবর্ণনায় এই বর্ণনা আছে-__ 
শিরাঁস বকুলমালাং মালতাঁভিঃ সমেতাম্‌ 
বিকাঁসতনবপুষ্পৈর্যাঁথকাকুট/লৈশ্চ 
বিকচনবকদশ্বৈঃ কর্ণপূরং বধৃনাম্‌ 
রচয়াত জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪] 


যাঁথকার কুশীড় মালতী কুস-ম নব ফুলদলে গাঁথা 
বকূলের মালা, 'প্রয়জনসম সোহাগেতে ভার মন, 
বধূদের কলো চিকণ অলকে সাজায় বর্ধাখতু, 
কর্ণে পরায় প্রস্কুট নব-কদম্ব-আভরণ । 
'মেঘদৃতমৃ-এর পূর্বমেঘের কাঁবতাঁট হচ্ছে 
বিশ্রান্তঃ সন্‌ ব্রজ বননদীতনরজাতানি সণ্ণন্‌ 
উদ্যানানাং নবজলকর্ণেযাঁথকাজালকানি । 
গণ্ডস্বেদাপনয়নর-জাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং 
ছায়াদানাৎ ক্ষণপাঁরচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানামৃ॥ ২৬ ॥ 


ঘুচিলে ক্লান্তি, নদীতঈরজাত যৃথীর কাঁলকাগ্াল 
সাত কাঁর নববারধারে করো সৌরভময়, 
কপোলের স্বেদ মুছিতে যাদের কানের-কমল ম্লান 
ছায়াদানে লভ চয়ন-ক্লান্তা নারণদের পাঁরচয় | 
শবকুমোর্থশীয়মৃ"-এর চতুর্থ অঙ্কে পাই-“মদকল! যুবাতি শশিকলা গজযৃথম্‌! 
যাঁথকাশবলকেশী! 'স্থরযৌবনা স্খিতা তে দূরালোকে সুখালোকা।” 
হে মদমত্ত গজরাজ, যু'ই ফল কেশে দিয়ে যে নারী 'বাচিন্ররূপে সেজেছে সেই 
তোমার 'স্থরযৌবনা প্রিয়া কি দ্‌রদেশে অবস্থান করছে ১ 


দুই--জপা 


উজ্জায়নর রাজদরবারে জপার আদর বিশেষ ছিলো বলে মনে হয় না। 
কালিদাস শুধু এঞ্কাটবার জপা-কে স্মরণ করেছেন মেঘদূতমৃ-এর পূর্বমেঘে । শঙ্করের 


১০ কালিদাসের কাব্যে /ফুল 


নৃত্য-বর্ণনায় কুরবক, শিরাঁষ ও কেশর-_এরা যে সব বেমানান ও অশোভন মনে 
হবে! তাই শঙ্করের নৃত্যের ছবিকে সম্পূর্ণ করতে জপার ডাক পড়েছে । মেঘদ্‌তের 
কাঁবতাটি হচ্ছে-_ | 

পশ্চাদুচ্চৈভুজিতরবনং মন্ডলেনাভিলানঃ 

সান্ধ্যং তেজঃ প্রাতনবজপাপুষ্পরন্তং দধানঃ 

নৃত্যারম্ভে হর পশনপতেরার্রনাগাঁজনেচ্ছাং 

শান্তোদ্বেগাস্তামিতনয়নং দম্টি ভন্তিরভবান্যা॥ ৩৬ ॥ 


দুই ভুজ-তর5 উধের্ব উঠায়ে তান্ডব নাচে মাতিবেন শিব যবে, 
কারও ব্যাপ্ত ভুজ-তরুবন জপাফুল সম রাঙা রঙে সন্ধ্যার, 
ঘুচবে ইচ্ছা শিবের তখন নৃত্যের কালে নাগাঁজন পাঁরবার, 
স্নেহভরে উমা স্তিমিত-নয়না হোরবে তোমারে তবে॥ 


তিন-_সিম্ধ্বার 


উমার দেহাট সাজাতে অশোক কার্ঁণকার ফলের সঙ্গে সন্ধ্ূবার ফুলের তলব 

পড়েছে- যাঁদও বারেকের তরে । ফুলটিকে একালের কোনো ফুলের সঙ্গে মালয়ে 
নিতে পারাছ নে। ফুলাঁট অজানা রয়ে গেলো, যাঁদও মস্তার সঙ্গে তুলনা থেকে তার 
শুভ্র বরণ অতীতের অন্ধকার ভেদ করে আমাদের কাছে এসে পেশচেছে। কুমারসম্ভবম্‌- 
এর তৃতীয় সর্গে উমার এই বর্ণনা আছে-_ 

অশোকাঁনভসিতপছ্মরাগমাকৃষ্টহেমদন্যাতিকার্ণকারম্‌ । 

মুস্তাকলাপীকৃতাঁসম্ধুবারং বসন্তপুজ্পাভরণং বহন্তাঁ॥ &৩॥ 
অশোকফুলে পদ্মরাগ মাঁণক হোলো লাঞ্চত, কার্ণকার 'নলো সোনার স্থান, 
[সন্ধুবার রাঁজল যেথা মূকুতা হতো বাঞ্ছত, ফাগুনের ফল দিল দেহে অবদান ॥ 


চার_মধুক 


একালে মধূকের আদর নেই শাক্ষত সমাজে । থাকবেই বা কি করে? মালার 
আদর তো কমে গেছে একালের বরবার্ননশদের কাছে । অতো সময় কোথায় এ য্‌গের 
মালাবকা চতুঁরিকাদের যে তাঁরা ধারে-সস্থে প্রসাধন করবেন, লোধরফলের রেখ 
মাখবেন মূখে, নয়নে কাজল দেবেন, হাতে ললাকমল নেবেন, গলায় মধুকের মালা 
পরবেন! এখন এই ঘন্ত্রযফগের চলার ছন্দের সঙ্গে তাল মান রেখে তাঁদের প্রসাধনকে 
তাঁরা যুগোপযুগশ করে নিয়েছেন। ছোট্র কৌটা থেকে হরেক রকমের রঙ বের হয় 
কলের ধোঁয়ায় ধূসর তাঁদের 'ববর্ণ কপোল রঙটন করবার জন্যে। অধরের জন্যে 
টিনের চোঙা থেকে বের হয় কট্‌কটে লাল রঙ। মূহূর্তে প্রসাধন সারা হয়, নেপথ্য- 


কালিত্বাসের কাব্যে ফুল ১১ 


[বিধান আর নেই, সবার সামনেই প্রসাধন-লশলা। হায়রে! এতোটযকু মোহ উপভোগ 
করবার সুযোগ পুরুষদের দিতে এরা নারাজ। এ*রা এমান ঘোর বাস্তবপল্থী! 
জীবন্ত সব মোহমুদ্গর এরা । হাতে এ“দের লশলাকমলের স্থান নিয়েছে বৃহদাকার 
ব্যাগ্রগদাীল-কৌটাও এযগের লোধ্ররেণু পাওডারের অশ্রয়স্থল। মধূক কিন্তু 
আজও বে"চে আছে সাঁওতাল পল্লীবাসীদের মধ্যে। মহুয়ার কদর তারা জানে । পান 
করে তারা মহুয়া ফলের রস, মাথায়ও গোঁজে মহুয়ার হল্‌দে ফুল সাঁওতাল রমণীরা। 

মধুকের বর্ণনা আমরা পাই 'কুমার-সম্ভবম্‌-এর সপ্তম সর্গে আর 'রঘুবংশম্‌'- 
এর ষ্ঠ সর্গে। সেকালের নারীদের চুল শুকোনোর লশলা বর্ণনা করে কাঁলদাস 
'কুখার-সম্ভবমৃ-এ লিখেছেন ৪-- 


“ধৃপোম্মণা ত্যাজতমাদ্রভাবং কেশান্তমন্তঃকুসমমং তদীয়ম্‌ | 
পয্যর্ষিপৎ কাঁচদুদারবন্ধং দূৰ্বারতা পাশ্ডুমধূকদাম্না ॥ ১৪ ॥ 


ধূ.পর ধোঁওয়ায় শুদ্ক করিয়া কেশ, কুসূম সাজায়ে ঘন 'চকুরের মাঝ, 
শ্যামলদূর্বা পাশ্ডু মধূক ফুলে মালা গাঁথ নারী বাঁধল অলক আজ । 


'রঘুবংশমৃ-এর ষণ্ঠ সর্গে স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতনর বর্ণনা করে কাব বলেছেন-_ 
“এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য 'কাঁণদ্‌িস্রংীসদূব্ব্ণঙকমধৃকমালা | 
ধজ-প্রণামাক্য়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদদেশৈনমভামাণা ॥ ২৫ ॥ 


বাক্য অন্তে হোঁর তারে যবে নির্বাক হয়ে কারলো নবরস প্রণত । 
এলোমেলো হোলো দূবা শোভিত মধৃকমালকাখাঁন, চলিলা ইন্দুমতাঁ॥ 


পাঁচ-_কাশ 


শরতের আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোটে শরতের কাশ । নল আকাশে শর 
দুগ্ধফেনানভ মেঘখন্ড আর নদীর তীরে বালুর চরে, সবুজ মাঠের ধারে শরৎ মেঘের 
স্বগ্ন-মাথা কাশ ফুল। কাশের সৌভাগ্য যে এই পাঁথবীর দদজন সেরা মহাকাবির_ 
কাঁলদাসের ও রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করতে পেরেছে সে। মালব্যের কাঁব আর 
ংলার কাব, তাঁরা দু'জনেই কাশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। শরতের কতো গানে, কতো 
কাঁবতায় রবীন্দ্রনাথ কাশকে অপরৃপরূপে িরন্তন করে বেধে রেখেছেন । কালিদাসও 
কাশকে কম ভালবাসা ঢেলে দেন 'ন ও কম মাধূর্যের সঙ্গে তার ছাঁব আঁকেন 'নি। 
কুমারসম্ভবমত কাব্যে ও 'খতুসংহারমূ, কাব্যে কাশ ফলের চমৎকার ছাব এঁকেছেন 


খে কালিদাসের কাব্যে ফুল 


-কালিদাস। 'কুমারসম্ভবমৃ"এর সপ্তম সর্গে কবি পার্বতাঁর বিবাহ-সজ্জার বর্ণনা 
করে বলছেন £_ 


চি 


সা মঙ্গলস্নানাবশুদ্ধগানত্রী গৃহনতপত্যুদ্গমনীয়-বস্ত্রা | 
নিবৃত্ত-পজন্যজলাভিষেকা প্রফল্লকাশা বসধেব রেজে॥ ১১॥ 


মঙ্গল স্নানে নির্মল দেহে বিবাহের রাঙা বাস, পঁরিলেন প্রয়-মিলনের তরে সতা, 
শুভ্রকাশের আভরণ-পরা বারিধারা-আভধিন্তা, ধরণীর মত রা'জিলেন পার্বতী । 


'ধতুসংহারমূ" কাবোর তৃতশয় সর্গে শরং-বর্ণনায় কাশের কথা বার বার জেগ্ছ্ছে 
কাঁবর মনে। নব বধ্‌ সাজে শরৎ এসেছে, তার রূপের বর্ণনা করে কাঁব বলছেন £__ 


কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবন্তুা সোল্মদহংসরবনুপুরনাদরম্যা । 
আপকবশালরুচিরাতনহগান্রযান্টঃ প্রাপ্তা শরলববধাঁরব রৃপরম্যা॥ ১॥ 


শুভ্র কাশের অংশুক-পরা বিকচ-কমল-আননা মরালের ধ্বাঁন নৃপুরেতে রণরণিয়া, 
পন্ধ ধানের শীষসম আঁত-উজ্জবল-হেম-বরণা এসেছে শরং নববধ্‌ সম সাজয়া । 


শরতের আকাশ ধরণী, বনতল. সায়র ও নদশীঁজল কি সাজে সেজেছে, তার বর্ণনা করে 
'কাঁব বলেছেন__ 
কাশৈম্মহিত শাশরদশীধাতিনা রজন্যো হংসৈজজলান সারতাং কুমুদৈঃ সরাংঁস 
সঞ্তচ্ছদৈঃ কুসমভারনতৈবর্বনান্তাঃ শুক্রীকৃতান্যপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২॥ 


কুমূদে শুভ্র সরোবর আজ, মরাল-শহদ্র নদীজল, 
চন্দ্রকরণে শূক্রা যাঁমনী, নবকাশফুলে ধরণ, 
ছাঁতম ফুলেতে শুভ্র বনানৰ, মালতী কুসুমে বনতল, 
শরতে আজকে সেজেছে সবাই মোহন শহভ্র-বরণন । 


শরতের সাজের বর্ণনা করে খতুসংহারের তৃতীয় সর্গে কাব বলছেন £- 
[বিকচকমলবন্তুা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষণ 'বকাঁসতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা । 
কুমুদর্চিরকান্তঃ কাঁমনীবোল্মদেয়ং প্রাতাদশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্‌॥ ২৬ ॥ 


নবীন কাশের শ্বেত অংশুক পার, 
বিকাঁশত নীল-উৎপল-আঁখথ বিকচপদ্ম-আননা, 
মদ-উল্মনা রমণনীর প্রায় প্রীতিতে ভরুক চিত্ত 
শরৎ-লক্ষমী শহ্দ্র কুমুদবরণা ॥ 


কাল্জালনের কাব্যে কূল ১৩, 


ছয়__কুসনম্ভ 
রন্ত-বরণ কুসুড ঠেদল। বসন্তের ফূল। এ কালে নামের যুস্তাক্ষর বাদ দিয়ে 
আরো মিন্টি কুস্‌ম নামে পাঁরচিত। গ্রীহ্মকালে বনানীতে আগুন লেগেছে । সেই 
আগ্দনের রুপ দেখে লাল কুসুম্ভ ফুলকে স্মরণ করেছেন কাঁব। কুসুম্ভ ফূলকে 
তিনি ব্যবহার করেছেন সেই দাবানলের বর্ণনায় । 'ধতুসংহারমৃ'-এর দ্বিতীয় সর্গে 
এই বর্ণনাটি আছে £_ 
[বকচ নবকুসুম্ভ স্বচ্ছসিন্দূরভাসা প্রবলপবনবেগোদ্ভূত বেগেন তূর্ণম্‌ | 
তটবিটপলতাগ্রালঙ্গন-ব্যাকুলেন দাশ দাশ পাঁরদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন॥ ২৪॥ 
নব-কুসুম্ভ-পুস্প-বরণ 'সন্দুর-সম-রাঙা 
আগুন প্রবল পবনে দ্বিগুন জলে, 
ব্যাকল অনল অটবীলতারে বাঁধতে আলিঙ্গনে 
ধরণণরে ঘার দাহ করে পলে পলে। 
তারপরে এসেছে বসন্ত দিন। তখন কি কুসুম্ভ ফুলকে ভুলে থাকা যায় 2 
বলাসনীদের সসনের দিকে তাকালেই তো কুসৃম্ভের অবদান চোখে পড়ে। 
বসন্তের দনে বিলাসনীদের রৃপ-বর্ণনা করে 'খতুসংহারমৃ-এর ষষ্ঠ সর্গে কাঁলদাস 
লিখেছেন £- 
রন্তাংশুকৈঃ কৃঙ্কুমরাগ-গোরৈরলংক্রেয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ৪ 1 
রাঙায়ে দয়েছে বলাসনঈদের চারু নিতম্ব, মার, 
নব কুস্‌ম্ভে রাঙানো বসন আজ বসন্ত-দিনে, 
কুঙ্কূমে রাঙা লঘ, উত্তরী স্তন-মণ্ডলোপ'ি 
অপরুপ কোন্‌ সুষমার সুর বাজছে দেহের বীণে । 


সাত- লবঙ্গ 
কাঁলদাসের বড়ো প্রায় ছিলো মালব্য ও মলয়স্থলনী। পুগ, তমাল ও চন্দনের 
মতো লবঙ্গও হচ্ছে সেই মলয়স্থলীর গাছ। 
মলয়স্থলশতে লবঙ্গ ফুলের রেণু-মাখা বাতাস কেমন করে প্রেয়সী নারীর 
ক্লান্তি দূর করতো তার মনেহর বর্ণনা আছে-_কুমারসম্ভবমৃ-এর অষ্টম্‌ সর্গে 
তস্য জাতু মলয়স্থলনরতেধৃতিচন্দনলতঃ "প্রয়ারুমম্‌ । 
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দাক্ষণাঁনল॥ ২৫॥ 
লবঙ্গ ফূল-কেশর মাঁখয়া চন্দনবন কাঁপায়ে দাঁখন বায়, 
চাকার সম ঘুচাতো প্রিয়ার সুরত-র্লান্তি মলয়স্থলন-ছায় ॥ 
লবঙ্গ ফুল ফোটে সাগরের দ্বীপে । সেখান থেকে সেই ফলের গন্ধ ভেসে 


১৪ কাঁলিদাসের কাব ফুল 


আসে তাল-বনানীর মর্মর-মৃখাঁরত 'সন্ধূতীরে। রঘুবংশমৃ-এর যচ্ঠ সর্গে কাঁলদাস 
সেই 'সম্ধৃতীরের বর্ণনা করেছেন-_ 
অনেন সার্্ধং বিহরাম্বরাশেস্তীরেষ তালীবনমম্্মরেষ্‌ । 
দ্বীপান্তরানীত-লবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃত স্বেদলবামরাঁদভঃ ॥ ৫৭ ॥ 
প্রয় সাথে বালা বিহর পরম সুখে, 
সাগরদ্বীপের লবঙ্গফুল-গন্ধ বাহয়া আনি 
ঘুচাবে পবন সূরত-ক্লান্তি বুকে । 
আট- পূশ্লাগ 
পূন্নাগ হলো আমাদের নাগকেশর। এই ফুল সোঁদন সাধারণ-আদৃত 'ছলো 
বলে তো মনে হয় না। আমাদের কালেও নয়। অথচ সাধারণ-উপেক্ষিত এই ফুল 
কালিদাসের ও রবীন্দ্রনাথের রসানাভাতির দাঁক্ষণ্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে 
ও কাঁবতায় নাগকেশর বারে বারে দেখা দিয়েছে । যারা চলে যাবার সময় প্রাণকে 
উদাস করে পাগল করে "দিয়ে যায় তাদের কথা যে গানাঁটতে বে*ধেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই 
পানে সেই "চলে-যাওয়ার দল”-এর মধ্যে যে “নাগকেশরের ঝরা কেশর ধূলার সাথে 
1মতা” সেও স্থান পেয়েছে। 
কালিদাস নাগকেশরকে তাঁর কাব্যে একটি বার মাত্র স্থান 1দয়েছেন আর সেও 
নেহা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। নাগকেশরের কোন মর্যাদা কবির কাছে ছিলো না। 
“রঘুবংশমৃ"এর চতুর্থ সগে কাঁলদাস মন্তহস্তীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন £ 
খজ্জরাঁস্কম্ধনদ্ধানাং সদোদ্‌গারস-গান্ধিষ | 
কটেষ কাঁরণাং পেতুঃ পুন্নাগেভঃ শিলীমুখাঃ | ৫৭ ॥ 
খেজ্‌র-স্কন্দে বদ্ধ মত্ত-বারণ-গণ্ড হতে, 
আবরল ধারে মধুর-গন্ধ মদধারা পড়ে ঝার, 
সেই সুগন্ধে আকুল হইয়া ব্যাকুল ভ্রমরদল 
প্ন্নাগ তাজ বাসে আঁসয়া' তাদের কপোলোপাঁর । 
নয় শেফাঁলকা 


নাগকেশরের প্রাত উপেক্ষা না হয় ক্ষমা করা গেলো, কিন্তু শিউলির প্রতি 
কাঁবর যে অনাদর, এটা 'ি করে ক্ষমা করা যায়ঃ যে ফুল তার গন্ধ দিয়ে, রূপ 
দয়ে কাঠন-হদয় অ-ভাবৃকেরও প্রাণের বদ্ধ আগল খুলে অন্তরে পশে, 
সেই শিউালকে শুধু বারেকের তরে আসতে দিলেন কাঁলদাস তাঁর কাব্যলোকে, এ 
বড়ো আশ্চর্য বলে ঠেকে । মনে হয় যাঁরা উপমার বস্তুগুলি পর্যন্ত ধরে বেধে ঠিক 
করে দিতেন কাব্যের সেই আচার্যদের কাছে শিউালর কোনো আদর ছিলো না 


'কালদাসের কাব্যে ফুল ১৫ 


কাঁলদাসের কালে। আর বস্তুতান্তক রাজদরবার আর বিলাসনীরা, সহ্ষন্ন 
জিনিসের কদর করা উভয়েরই প্রকীতগত নয়॥ বেচারী কালিদাস! কাব্যের সংস্কার 
আর রাজদরবার ও বিলাঁসনীদের স্থল রাুচি-বোধ_ এই তিনটির দম-বন্ধ-করা 
বন্ধনের মধ্যে তাঁকে কাব্য-সৃ্টি করতে হোতো। অনন্যসাধারণ প্রাতভার আঁধকারণী 
না হোলে কি এই সেই আট-ঘাট-বাঁধা কালের বন্ধনের মধ্যে এমন সব অনুপম স্ান্টি 
তিনি কখনো .করতে পারতেন ? 

'ধতুসংহারম্‌.এর তৃতীয় সর্গে শরতের উপবন বর্ণনা করেছেন কালিদাস। 
সেই বর্ণনায় কাব শিউালকে ডেকে এনে যতো সংক্ষেপে তার সমাদর সেরে নিয়ে 
সরে যেতে পারেন তাই করেছেন। বলছেন কাঁব__ 
শৈফালিকাকুসুমগন্ধমনোহরাঁণি স্বস্থাস্থতাণ্ডজকুলপ্রাতনাঁদতভাঁন । 
পর্যান্তসংস্থিতমগীনয়নোৎপলান প্রে্কণ্ঠয়ন্ত্যুপবনানি মনাংীস পুংসাম॥ ১৪ ॥ 

শেফাঁল ফুলের রঙে রাঙা উপবনে 
পাঁখর কাকলীগান উঠয়াছে বাঁজ, 

হাঁরণী-নয়ন-কমল পাইছে শোভা 
পুরুষ-চিত্ত উতলা কারছে আজ । 


দশ-_কহমার 


পদ্ম ও কুমূদ এরা তো অলংকার শাস্ত ও রাজদরবারের রুচির নিদে'শে ফূলেদের মধ্যে 
আভিজাত বংশীয়। তাছাড়া রূপের দিক থেকে তাদের ানজস্ব দাবীও িছন্টা আছে 
বোকি। তবে যতোটা প্রাধান্য তাদের দেওয়া হয়েছে ততোটা গৌরব পাবার উপযুত্ত 
তারা কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ আছে। কবিরা সংস্কার বশে পদ্ম বলতেই 
আত্মহারা, তুলনা করতে গেলেই পদ্ম এসে হাজির হয়। কাঁলিদাসের কাব্যে পদ্মের 
ছড়াছড়-_তবে সেটা লাল পদ্ম। শাদা পদ্ম. নীল পদ্ম তেমন সমাদর পায় নি তাঁর 
কাব্যে। ঝিতুসংহারমৃএর তৃতীয় সর্গে শরং-বর্ণনায় কহনার, শাদাপদ্ম কোনো 
রকমে তার স্থান করে নিয়েছে। কাব বলছেন £_ 

কহনারপদমকুমুদানি মূহাব্্বধুন্বংসতৎসঙ্গমাদাধক শশতলতামুপেতঃ । 

উৎকণ্ঠয়ত্যাতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পন্লান্তলগ্নতুঁহনাম্বুবিধয়মানঃ ॥১৫ ॥ 

পদ্মকুমুদ কহনারে কাঁপাইয়া তাদের পরশে সশবতল সমীরণ, 

পন্রলগনাশাঁশর বাহয়া আনি করে বায় আজ ব্যাকুল সবার মন ॥ 


এগারো- স্থলকমাঁলনন 


একটি কাঁবতাতেই স্থলপদ্ম যে গৌরব লাভ করেছে 'মেঘদৃতমৃএ তা অন্য 
ফুলগঁলর ভাগ্যে কাঁচ ঘটেছে । অলকায় প্রিয়ার ভবনে 'প্রয়াকে কি ভাবে মেঘ 


১৬ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


দেখতে পাবে তার বর্ণনা যক্ষ মেঘকে দিচ্ছেন। যক্ষ-প্রিয়ার আর যে সব বর্ণনা 
'মেঘদূতমৃএ আছে, সেগুলি সবই শুধু নারীদেহের বর্ণনা। এই কটি লাইনে 
দেহের সঙ্গে মন এসে মিশেছে । দেহের ও মনের মধ্যে ব্যবধান ঘনচে গেছে । নিছক 
দেহের গন্ধ একেবারেই নেই এই লাইনগুলতে, আছে শুধু স্নিগ্ধ বেদনার মধুর 
প্রশাল্ত। 
'মেঘদূতম্‌'এর উত্তর মেঘের সেই কবিতাটি হচ্ছে__ 
পাদানন্দোরমৃতাঁশাঁশরান্জালমার্গপ্রীবষ্টান্‌ 
পূর্প্রীত্যা গতমভিমুখম সংনবৃত্তং তথেব । 
চক্ষু খেদাত্‌ সাঁললগুরুভঃ পক্ষীভিশ্ছাদয়ল্তীং 
সাভ্রেহহাীব স্থলকমালননং ন প্রবুদ্ধাং ন সৃপ্তামৃ॥ ৩১॥ 
বাতায়নপথে চন্দ্রকরণ প্রবেশি কক্ষে জাগাবে যখন অমৃত-শীতল-নেশা, 
অতশতের প্রীত স্মার তার পদনে ধাইবে সহসা প্রিয়ার দুইটি আঁখ 
কি পাঁরয়া মনে থাঁমবে সহসা, বেদনা-সন্ত ঘন পল্লবে নয়ন দুইটি ঢাঁক, 
মনে হবে যেন বাদল দিনের স্থলকমালনশ জাগা-না-জাগায় মেশা । 


বারো- কুন্দ 


কুন্দ কাঁবর সোহাগ পেয়েছে । 'মেঘদৃতম্‌', 'খতুসংহারম্‌” 'মালাবকাগ্নমিব্রম্‌ 
শবক্রমোব্বশীয়মৃ, ও “আভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌”, এই কাব্য ও নাটিকাগ্লতে কুন্দ তার 
সৌন্দর্যের স্বীকীত আদায় করে নিয়েছে মহাকবির কাছ থেকে । চমমণহতী নদ পার 
হয়ে মেঘ যখন দশপুর জনপদে যাবে তখন দশপুর-নারীর ভ্রীবলাসাচাতুরী দেখবার 
সৌভাগা তার হবে। 'মেঘদৃতমৃ*-এর পূর্মেঘে এই দশপূরবধৃূদের অপাঙ্গ-লণীলার 
অপূর্ব বর্ণনা আছে। কাব বলছেন-_ 
তামুত্তীর্য ব্জ পাঁরাঁচতভ্রুলতাবভ্রমাণাং 
পক্ষেবাতেক্ষপাদুপিবিলসত্কৃষ্শারপ্রভাণাম্‌ | 
কুন্দক্ষেপানূগমধকরশ্রীমুষামাত্মা ব্বং 
পান্রীকুর্বন্দশপুরবধূনেতকৌত্হলানামৃ॥ ৪৭ ॥ 
চর্মণহ্তী পার হয়ে মেঘ, যেও আনন্দে সেই দশপুর পানে 
যেথা বধূদের ভ্রুলতা-বলাস মনোহরা লতা সম শোভে সার্পলা, 
যবে কৃতৃহলে তারা কালো-পল্লব আখি তোমা পানে হানে, 
মনে হয় যেন নব-প্রস্ফুট শুভ্র কুন্দফুলে কালো মধৃপের নয়ন-ভোলানো লীলা । 
তারপরে মেঘ যখন অলকায় পেশছবে তখন যে রমণনীদের দেখবে তারা যে 
সৌন্দর্যে আর সব নারীদের হার মানাবে, অন্তত কাব্যের ও যক্ষের খাতিরে, সেটা তো 
আমরা সহজেই ধরে নিতে পাঁরি। কাব্যটি হচ্ছে বরহাী যক্ষ ও তার 'প্রয়াকে নিয়ে।, 
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যে প্রিয়ার জন্যে যক্ষের এতো ব্যাকুলতা, যার জন্যে মেঘকে পর্যন্ত সে সন্দেশবাহীর 
কাজে লাগিয়াছে, সেই প্রিয়া ঠো অলকার নার । তাই অলকা-র সাধারণ নারণর্য 
যেকি অপরূপ সুন্দরী সেটা তো জানাতে হবে, তবে তো তাদের মধ্যে যে সর্বোত্তমা 
সেই যক্ষ-প্রয়ার অতুলনীয়তা আমাদের বোধগম্য হবে। তারপরে যাকে দিয়ে খবর 
পাঠাতে হবে, অলকাপুরী-সুন্দরীদের অনুপম রূপের বর্ণনা দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ 
করা তো প্রাচীন ও নবীন কোনো চাতুর্য-বাধ-বাহর্ভৃত নয়। এই নিরপরাধ 
ডিস্লোমাসির জন্যে যক্ষকে দোষী করা কোনো মতেই চলে না। 'মেঘদূতম-এর 
উত্তর মেঘে অলকা-পুরবাঁসনীদের এই মোহন বর্ণনা যক্ষ করছেন-__ 
হস্তেলসলাকমলমলকং বালকুল্দানাবদ্ধং 
নীতা লোধপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রী | 
চূড়পাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শ্রীষং 
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যন্র নীপং বধৃুনামৃ॥ ২॥ 
বধূদের হাতে লীলার কমল. কুন্দ কুসূম অলকে. 
পাশ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধর-রসের ঝলকে ৷ 
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল, 
সশীথিতে তাদের বর্ষার দূত নব-কদম্ব দোদুল | 
এ ছাড়াও 'মেঘদৃতমৃ-এর উত্তর মেঘে “আশবাশৈবং প্রথমাবরহোদগ্রশোকাং 
সখামৃতে" ইত্যাঁদ যে চারটি লাইন আছে তাতেও "প্র4তঃকুন্দপ্রসবাশাথিলংজনীবিতং 
ধারয়েথা।" এই লাইনে কুন্দ ফুলের বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শ্লোকটি প্রাক্ষষ্ত 
বলে পণ্ডিতদের আভমত। তাই এই শ্লোকাঁটির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত দিলুম। 
শীতের অবসানে বসন্তের কুন্দ ফুল দেখা 'দয়েছে। খহুসংহারমৃ-এর ষ্ঠ 
সর্গে বসন্তবর্ণনায় কালিদাস কুন্দের শুভ্রতাকে বিলাসননী নারীর হাস্যের মতো 
শুভ্র বলে বর্ণনা করেছেন। বিলাঁসনশ নারীর হাঁস যে ক করে শুভ্র বলে ঠেকেছিলো 
মহাকাবর চোখে তা বোঝা গেলো না। কুন্দ লাঞ্কচত হোল্পো এই ব্যর্থ তুলনায়। 
শ্লোকাঁট হচ্ছে এই-- 
কুল্দৈঃ সাঁবভ্রমবধ্‌-হসিতাবদাতৈরুদ্দ্যোতিতাননপবন্যীঁন মনোহরাণ | 
চত্তং মুনেরাঁপ হরন্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগমলিনানি মনাধাস যুনাম্‌॥ ২২. 


িলন-পিয়াসী রমণীর হাঁস শুভ্র কুল্দফুল. 
আজ সন্দর উপবনে ওঠে ফুটে, 
নিস্পৃহ-মুনি চিত্তটরেও হরিছে কুন্দ ফুল 
ভোগী-যৃব-হিয়া আগেই নিয়েছে লুটে । 
খতৃ-সংহারম-এর ষ্ঠ সর্গে নিম্ন-লাখত এই শেলাকটিও পাওয়া যায়। এটি 
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কালিদাস রাঁচত নুয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা । এই শ্লোকটিতে কুন্দ ফুলের উল্লেখ 
আছে। ৰ 

পরভূত-কলগনতৈহলাদিভিঃ সদ্বচাংস 

স্মিতদশনময়খান কুন্দপুষ্পপ্রভাভিঃ | 

করকিসলয়কান্তিং পল্লবৈর্বিদ্রমাভৈর 

উপহসাতি বসন্তঃ কামিনবনামদানীমৃ ॥ 


মধূর কোকিলকৃজনে নারীর মধুর কণ্ঠধযনি 
হাঁসমাখা চারু দশনের শোভা বিকচ কুন্দফুলে, 
সুন্দর করপল্লবশোভা নবাঁকশলয় দলে, 
আজ বসন্ত এদেরে দেখায়ে উপহাসে নারীকূলে । 
'মালবিকাশ্নিমন্রম-এর তৃতীয় অঙ্কে বিদূষকের কাছে রাজা মালাঁবকার 
রৃপ-বর্ণনা করছেন-শাদার সঙ্গে ঈষৎং-হল্‌দে-মেশানো মালাঁবকার কপোলদুটর 
রঙ। রুচি তার এমান মাজত যে সে বাহল্যের দকে কখনো যায় না. কখনো বেশনী 
অলংকারে সাজায় না তার দেহ। বলছেন রাজা__ 
শরকাণ্ডপাশ্ডু গণ্ডস্থলেয়মাভাঁত পাঁরাঁমতাভরণা, 
মাধবপাঁরণতপন্রা কাঁতিপয় কুসুমের কৃন্দলতা ॥ 


শরবৃক্ষের কাণ্ডের মতো পাঁতাভ কপোল-শোভা, 
পঁরিমিত-আভরণা সুন্দরী যৌবনভারনতা, 
যেন চৈতাঁল রোদে হলহদ-বরণ-পল্লব মনলোভা, 
স্বল্প-ফুলের-আভরণ-পরা তন্বী কুন্দলতা । 
দুঙমন্তের সভায় যখন শাঙ্গরব ও গোৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলা এসে হাঁজর 
হয়েছেন, আভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌ নাটিকায় পণ্চম অঙ্কে কালিদাস সেই দৃশ্যের বর্ণনা 
করেছেন। দুর্বাশার শাপে দূত্মন্ত শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়-লীলা ভুলে গেছেন। 
অম্লান-লাবণ্যময়ী শকুন্তলাকে দেখে রাজা আকৃম্ট হয়েছেন অথচ স্মরণ করতে 
পারছেন না এই নারীকে । মন সন্দেহে দোলায়ত। একে নিতেও পারছেন না, 
বিদায় দিতেও প্রাণ চায় না। ঠিক যেমন ভ্রমর কুন্দকোরকে বসৃতে চায়, কল্তু শাশিরে 
কোরক পূর্ণ থাকায় সেখানে বসতে পায় না, চাঁরাদকে ঘরে মরে। দুচ্মন্ত 
বল্‌ছেন- ইদমুপনতমেবং .রৃপমা কুষ্টকান্তি, 
প্রথমপারগহাতং স্যান্নবেতাব বসান্‌। 
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্ত্তযারং 
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ন চ খল. পাঁরভোস্থুং নৈব শক্লোমি হাতুম্‌ ॥ 
অম্লান-রূপলানণ্যভরা এই সবন্দরী নারী , 
ছিল কি আমার কিম্বা ছিল না সন্দেহ মনে জাগে, 
শিশিরপূর্ণ কুন্দ-কোরকে ভ্রমর বসিতে নারে 
সেই মত এরে নিতেও পার না, ছাড়তে যে ব্যথা লাগে । 
বক্রমোদ্বশিীয়মএ মাধবীলতা ও কুন্দলতার কথা মাছে, কুন্দ ফুলের কোনো 
উল্লেখ নেই। বাতাস মাধবীলতা ও কুন্দলতাকে নাম্পত করছে, নৃত্য-ছন্দে দোলাচ্ছে, 
বাতাসের এই কৌতুক-লঈলা তার স্নেহ ও দাক্ষিণ্য বলে বোধ হচ্ছে। বাতাস যেন 
প্রেমিক, মাধবী ও কুন্দকে নিয়ে তাই এই খেলা । রুমোব্বশিনয়মৃ-এর দ্বিতীয় 
অঙ্কে পরনের এই লশখলা লক্ষ্য করে রাজা বদূবককে বলছেন_ 
নাঁষণ্ণন মাধবীমেতাং লতাং কৌন্দশং চ নর্তয়ন । 
স্নেহদাক্ষিণ্যয়োযেোগাং কামীব প্রাতিভাতি মে॥ 


কাপত করে মাধবীলতারে বায়ু, 
বাতাসের লীলা দেখে মনে হয় বাতাস প্রোমক বুঝি 
স্নেহ-উদারতা তাই লতা-পরে ঢালে । 
তেরো-_ লোধ 
সৌন্দর্যের সঙ্গে উপকারতার যোগ সব সময়ে থাকে তা ধর্মবুদ্ধি থাকলে সব 
সময়ে বলা যায় না। তুলনায় বহু-প্রচাঁরত মাকাল ফল ত'র সর্বজনাবাঁদত দম্টান্ত। 
লোধ কন্তু এ দোষে দোষী নয়। লো ফল দেখতেও যেমন সন্দর, কাজেও 
তেমন আসে। তার রেণু পাউডারের মতো করে মুখে মাথতেন সে যুগের 
সুন্দরীরা । লোধু ফুলের রসও সহন্দরীরা মুখে মাখতেন। তাতে তাঁদের পাশ্ডুর 
মুখ শুভ্র দেখাতো। "ধাতুসংহারমৃ-এর চতুর্থ সর্গে হেমল্তবর্ণনায় কাব বলছেন__ 
নবপ্রবালোদ্গমশস্যরমাঃ 
প্রফূললোধঃ পাঁরপরূশালিঃ । 
বিল শনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো 
₹তকালঃ সমৃপাগতোহয়মৃ্‌ ॥ ১ 


পাঁকয়াছে ধান. লোধ কুসুম-নত, 
হেমল্তকাল আজ 'প্রয়ে সমাগত । 
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'কুমারসম্ভবমৃ" কাব্যের সপ্তম সর্গে পাবর্তীর গৌর বরণের অনুপমতার 
বর্ণনা করে কালিদাস বলছেন যে এমন উজ্জল উমার শনহ্র দেহ-কান্তি যে ঝলসে 
যেতো চোখ. কেউ তাকাতে পারতো না তাঁর 'দকে যাঁদ না কানের যবাগ্কুরের আভরণ 
সেই শভ্রতাকে সহনীয় করে তুল্‌তো। বলছেন কাঁব-_ 

কর্ণার্পতোলোধকষায়রূক্ষে 
গোরোচনাক্ষেপানতান্তগোরে । 

তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ- 
ববন্ধ চক্ষৃংাঁষ যবপ্ররোহঃ 0 


কপোল দুইটি রুক্ষ উমার লোধ ফুলের রসে. 
অতশীব শুভ্র হইল কপোল গোরোচনা-অবাঁলস্ত. 
তাকানো যায় না কপোলের পানে এমান উজল-শবভ্র, 
যব-অঙ্কুর কর্ণে পরায় নয়ন হইল তৃপ্ত । 
[বিবাহের মত্গল-স্নান করাবার জন্যে উমাকে নিয়ে চললো সাঁখরা। কতো 
তার আয়োজন । তার বর্ণনা করে কুমারসম্ভবমৃ-এর সপ্তম্‌ সর্গে কাঁব বলহেন-- 
তাং লোধ্কল্কেন হতাঙ্গতৈলা-__ 
মাশ্যান কালেয়কতাঙ্গরাগাম্‌ | 
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং 
নার্যযশচত্যুদ্কাঁভমুখমনৈষঃ 1 


লোধফুলের তৈল মাখালো উমার কোমলদেহে 

কালেয়-রচিত অত্গরাগাঁট অনঙ্গ-মন টানে, 

নিয়ে চলে তারে মহা-আনন্দে ধারামণ্ডপপানে | 

সুন্দরীদের মুখ-শ্রীর বর্ণনায় লোধকে বাদ দেবার যো নেই। শুধু আমাদের 

এই মর্তলোকের সুন্দরীদের নয়, ওআলকাপুরশর সল্দরীদের লাবণ্য ম্লান ঠেকবে 
রাঁসকদের নয়নে যাঁদ না লোপ ফুলের রেণু তাঁরা মেখেছেন এট আগেভাগে জানয়ে 
দেওয়া হয়। তাই 'মেঘদূতমৃ'-এর উত্তর মেঘখণ্ডে যেখানে যক্ষ অলকাবাসনঈদের 
রুপ-বর্ণনায় পণ্চমুখ, সেখানে ক্ষ বলছেন-_ 





ঠ4না , 


কালিঈানের কাব্যে ফুল ২১ 


বধুূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসৃম অলকে, 
পাশ্ডু আ*”ন আনিয়াছে শ্রী লোধ-রসের ঝলকে । 
বেশীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল, 
সীথতে তাদের বর্ষার দূতী নব-কদম্ব দোদুল | 
কাঁবর কল্পনা কোনো বাঁধন মানে না। পাটল রঙের বনভূঁমিতে সিংহ বিরাজমান । 
এই ছাঁবাঁট কাঁরর মনে আর একাঁট ছবি সষ্ট করলে। -পাহাড়ের পাটলবরণ আধত্যকায় 
দাঁড়য়ে আছে লোধ তরু ফল্লকুস্মে ভরা । 'রঘুবংশমৃ-এর দ্বিতীয় সর্গে এই 
শেলোকটি আছে_ স পটলায়ং গর ত্থবাংসং 
ধনুর্ধর কেসারণং দদর্শ | 
আধত্যকায়ামব ধাতুময্যাং 
লোপ্রদ্রমং সানুমতঃ প্রফল্রম্‌॥ ২৯ ॥ 


হোরলেন তবে মগশয়াভিলাষী নৃপাঁত ধনূর্ধর 
রন্তবরণ বনভূমিতলে সংহ বিরজ করে. 
যেন পাহাড়ের পাটল-বরণ উচ্চভামর পর 
ফুটা উঠেছে লোধ বৃক্ষ নবকুসূমেতে ভরে । 
শুধু কি তাই 2 রাজ্জী সূদাক্ষণার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে। কূশ তাঁর দেহ, 
মুখখানি পান্ডুর। সেই পান্ডুর মুখ লোধু ফুলের পাশ্ডুর রং মনে পাঁড়য়ে দলো। 
'রঘুবংশমৃ-এর তৃতীয় সর্গে সুদক্ষিণার এই বর্ণনা আছে__ 
শরীর সাদাদসমগ্রভৃষণা 
মুখেন সালক্ষ্যতে লোধ্ব-পান্ডুনা ৷ 
তন্দ-প্রকাশেন বিচেয় তারকা 
প্রভাতকল্পা শাঁশনেব শব্বরী॥ ২॥ 
স্বজ্পাভরণা সংদাক্ষণার কৃশ মধু-তনখানি, 
পান্ডুর মুখ লোন ফুলের পান্ডুতা নেছে হার, 
এ মধুর রূপ হোর মনে হয় যেন এই অঙ্গনা 
ক্ষণ জ্যোৎস্নায় আসন্ন-উষা তারাহীনা শর্বরী । 
চোন্দ-_ কুরবক 
বসন্তের ফুল কুরবক। বসন্তের মতো রঙঁন তার লাল ফুল। কুরবকের ফুটে-ওঠার 
রহস্য জানতেন যে রাঁসকেরা তাঁদের মতে-_ আলোকনাং কুরবকং কুরুতে বকাশম্‌_ 
সুন্দরশদের নয়নের স্পর্শ পেলেই কুরবক ফুল ফাটিয়ে দেয়। বসন্তের 'দনে 
বরবার্ণনশদের কালো কেশে শোভা পেতো রান্তম-বরণ কুরবক ফুল। নারীরা তখন 
জানতেন প্রকাঁতির শ্ভাপ্ডার থেকে রঙ বাছাই করে নজেদের সাজাতে । এখনকার মতো 


৮৬ কালিদাসেশ ব্যে কল 


দোকানের -থাক থেকে নির্বিশেষে সাধার ॥ তাঁরা আহরণ করতেন না। সেকালের 
নারী বিশেষের দ্বারা রুচির পারচয় দিযে একালের নারী ?ি রুচিতে ক লালিত্যে 
অ-বিশেষের পৃজারণশ। কুরবক খুব বেশী না এলেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে 
কালিদাসের কাব্যে । 'মেঘদৃতমৃ"-এর উত্তর মেঘে কুরবক দু'বার দেখা +দয়েছে। 
অলকা-বাসনন বধূদের রূপ ও প্রসাধন বর্ণনা করে যক্ষ মেঘকে প্রলুব্ধ করবার 
চেস্টা করেছে। যক্ষ-প্রয়ার কাছে তাড়াতাঁড় তার খবরটি পেশছে দিতে ষক্ষ ব্যাকুল । 
তাই. আধষাটের মল্থর মেঘকে চপল-গাতি করবার জনো যক্ষ যাঁদ অলকার বধূদের 
রূপ-বর্ণনা করে থাকে তো এমনই বা কি অপরাধ করেছে! 

হস্তে ললাকমলমলকং বালকুন্দানুবদ্ধং 

নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাশ্ডুতামাননে শ্রীঃ । 

চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষম: 

সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যন্র নীপপং বধৃুনামৃ॥ ২॥ 


বধূদের হাতে লীলার কমল. কুন্দ কুসুম অলকে 
পান্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে । 
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শির অতুল, 
স্ীথতে তাদের বর্ধার দূত নব-কদম্ব দোদুল । 
অলকায় কুবেরের প্রাসাদের উত্তরে যক্ষের বাঁড়। সেই বাঁড়র বর্ণনা করে যক্ষ 


রস্তাশোকশ্চলাকসলয়ঃ কেসরশ্চান্র কান্তঃ 

প্রত্যাসলোৌ কুরবকবৃতেম্মাধবীমন্ডপস্য । 

একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষ? 
কাঙ্খত্যনো বদনমাঁদরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥ 


সেথা রন্ত-অশোক বকুলেতে নবপল্লব-শিহরণ. 
মাধবীকুপ্জ বরাজে সেথায় কুরবকবীথি মাঝে, 
অশোক সে চায় তোমার সাঁখর বামপদপরশন, 
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মাঁদরা যাচে । 
অযোধ্যা নগরীতে বসন্ত কাল সমাগত । নব-প্রস্ফূট অশোক লোকের মনে অনুরাগের 
উদ্দীপনা আনৃলো। অশোকের নব পল্লবগদ্রীল নারীরা কর্ণভূষণ করলো । শনধু 
অশোক নয়, কুরবকও বসন্তের দূত হয়ে এলো অযোধ্যার উপবনে। রঘুবংশের নবম 
সর্গে তার বর্ণনা করে -কালদাস 'লখূছেন £-.- 
শবরাচতা মধূনোপবনাশ্রয়ামাভিনবা ইব পন্র-বিশেষকাঃ । 
মধুঁলহাং মধুদানাবশারদাঃ কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ॥ ২৯॥ 


কালিদ্যসের কাব্যে ফূল ২৩ 


আজি বসন্ত নবপ্রস্ফুট কুরবক ফুল "দিয়া 
বনলক্ষমীর দেহেতে পত্রলেখা করে আঙ্কত, 
মধুদান দিতে উদার ও ীনপুণ কুরবক-ফুল-াহয়া 
মধপানরত ভ্রমর-সোহাগে গুঞ্জন-মুখারত । 
'মালাবিকাগ্নমিন্রমূ-এর তৃতীয় সর্গে দেখাছ নৃপাঁতি আশ্নামত্রের আর দিন 
কা্তে চায় না। কোন কাজে তাঁর মন লাগে না। হৃদয় আকুল হয়ে রয়েছে মালবিকার 
জন্যে। বয়স্য বিদূষককে রাজা বলেন_দিন শেষ হয়ে গেলো, এখন এই সময়টা 
কোথায় কাটানো যায় বলতো £ োবদূষক তার উত্তরে বল্লেন £_ অদোব প্রথমাবতার- 
সুভগানি রন্তকুরবকাণি উপায়ন প্রেধ্য নববসন্তাবতারব্যপদেশেন ইরাবত্যা নিপাঁণকা- 
মুখেন প্রার্থতো ভবান। ইচ্ছাম আর্ধাপুত্রেণ সহ দোলাধরোহণমনভাঁবত্যামাত ! 
ভবতাপি প্রাতিজ্ঞাম্‌ । তৎ প্রমদ-বনমেব গচ্ছাম ॥ ১৯ ॥ 
নব বসাণ্৬ের প্রশীতি-উপহারের ছলে আছই রান ইরাবতী তোমাকে সদ্য-ফোট। 
রন্তকুরর্ ফল পাঙগে দিয়েছেন ও নিপ্াণকার মুখ দয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা 
জানিয়েছেন_বড় সাধ হয়েছে আর্ধপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়তে । তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ 
করবে এই প্রাতশ্রাতি তান দিয়েছ। চলো তবে প্রমোদ-কাননে যাই। 
প্রমোদ-কাননে গিয়ে বদূষক রাজাকে বল্‌্লো-_দেখ, আজ বসন্তলক্ষম্রী কি 
সুন্দর সাজে সেজেছে নানা ফুলের গয়না পরে । নারীদের প্রসাধন লাগে কোথায় এর 
সাজের কাছে 
রাজা বল্লেন, সাতাই তাই, আম বসন্তের বন-লক্ষমীর শোভা দেখে অবাক হয়ে 
দেখুছি__ 
রন্তাশোকরুচা বিশোষতগুণো বিম্বাধরালন্তকঃ 
প্রতাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামবদাতার্‌ণম্‌। 
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপ 'তিলকৈল্নাদ্বিরেকাপ্জনৈঃ 
সাবজ্ঞেব মূখপ্রসাধনবিধো শ্রীর্মীধবী যোষতাম্‌ ॥ ৩০॥ 


রন্ত-অশোক নারী-অধরের লাঁলমা-গর্ব হরে. 

শ্যাম শবতলাল কুরবক দেয় পন্রলেখারে লাজ, 

ললাট-তিলকে তিলক ফুলের আল-শোভা ম্লান করে, 

হতমান হোলো সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা আজ । 
িবদূষক রাজাকে বললেন. শুনলে তো বন্ধু মালাবকা ক বল্লেন ১ তিনি বল্লেন তান 
উৎকাণ্ঠতা হয়েছেন। রাজা বল্লেন শুনলুম বটে. 'কন্তু এর থেকে তুমি যা অনুমান 
করছ সোঁট ঠিক, এটা মানতে পারাঁছ না। ফেননা কারণবশত মানূষ উৎকশ্ঠিত হয় 
তা নয়, অকারণেও উৎকণ্ঠা জাগে মনে। 


২৪ কালিদাসের কাবে কূল 


বোঢ়া কুরবকরজসাং কিসলয় পুটভেদ-শীকরানুগতঃ 
আনামস্তোংকণ্ঠামাঁপ জনয়াত মনসো মলয়াবাতঃ ॥ 88 ॥ 
শীকর-শীতল মলয় পবনে নব কিশলয় জাগে, 
কুরবক-রেণু-বাহী বায়ু ভরে হিয়া অকারণ অনুরাগে । 
'বিকমোব্বশীয়মৃ-এর "দিবতীয় অঙ্কে বসল্তশোভা বর্ণনায় কুরবক মহাকাঁবর 
কাছে যথেম্ট সমাদর পেয়েছে । বসন্ত কাল। রাজা পুরুরবা তাঁর বিদৃষককে নিয়ে 
প্রমোদবনে বেড়াচ্ছেন। বিদূষক রাজাকে বল্লেন- প্রেক্ষতাং ভবান বসন্তাবতারসাচি- 
তমস্যাভিরামত্বং প্রমদবনস্য_ দেখ, নববসন্তের সূচনাস্বরৃপ প্রমোদ বনের শোভা। 
রাজা বল্লেন_আম তো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখাছ চাঁরধারে। 


আগ্রে স্ত্রী-নখ পালং কুরবক শ্যামং দ্বয়োরভাগয়ো 
বালাশোকমুপোটরাগসুভগং ভেদেল্মুখং তিজ্ঠাত । 
ঈষদ্বদ্ধরজঃ-কণাগ্রকপশা চৃতে নবা মঞ্জরণী 
মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য সখে মধো মধুশ্রীঃ স্থিতা ॥ 9৯ ॥ 
নারীর নখের ডগার মতন রান্তম কুরবক. দৃধারে সবুজ আঁকা, 
নবীন অশোকে রাঙা পল্লব প্রস্ফুট মনলোভা, 
হল রান্তম সহকার-শাখা মুকুল-পরাগ-মাখা, 
যৌবন-মুগ্ধতা দহ মাঝে রাজে বসন্ত-শোভা | 
বসন্তের ছবি অঙ্কুনে কালিদাস কুরবককে বারে বারে স্মরণ করেছেন। 
"আভভ্ঞাশশকুন্তলমৃ" নাটকের ষচ্ঠ অঙ্কে দুজ্মন্তের রাজধানীতে বসন্ত-বর্ণনায় 
কাঁলদাস কুরবককে ভোলেন 'নি। বসন্ত এসেছে তব্‌ উৎসবের হু নেই রাজপ্রাসাদে 
ণিম্বা প্রমোদ-কাননে । রাজার আদেশে সব উৎসব বন্ধ। দুটি সাঁখ প্রমোদ কাননে 
বেড়াতে এলো। আমের মুকুল দেখে এক সাঁখ মুকুল তুলে কন্দর্পের পূজা করতে 
অধীরা। মুকুল তুলে মদনকে স্মরণ করে মুকুল ছড়াচ্ছে এমন সময় রাজার কণ্ণকীর 
প্রবেশ। ক্রুদ্ধ কণ্টুকগ বল্‌্লে-মা তাবদনাত্মজ্ঞে: দেবেন প্রাতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে 
ত্বমাম্রকলিকাভঙ্গং কমারভসে 1--মহারাজের 'নষেধ বসন্তোৎসব হবে না। তুমি কোন্‌ 
সাহসে আমের মুকুল 'ছণ্ডছো 2 মেয়েদাটি ভয়ে ভয়ে জানালো যে তারা জানতো 
না মহারাজের নষেধ। কণ্টুকী বললে_ দেখছো না যে গাছ পাখী সব মহারাজের 
শনষেধ মেনে চলছে 2 
চৃতানাং চিরানর্গতাঁপ কাঁলকা বধখাঁত ন স্বং রজঃ | 
সন্নদ্ধং যদাপ 'স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া । 
কণ্ঠেষু্‌ স্খালতং গতেহ'পি শাঁশিরে পুংস্কোকিলানাং রূতং 
শঙ্কে সংহরাতি স্মরোহপি চকিতস্ত্ণার্ধকৃম্টং শরম ॥ ১৩ ॥ 


কালিদ্যসের কাব্যে ফল ২৫ 


আম্র-মুকুল কবে দেখা দেছে, নাহ পরদগের লেশ, 
প্রস্ফুট-প্রায় কুরবকগুলি কুড়ি হয়ে থেকে গেলো, 
কোকিল-কশ্ঠে সুর বেধে গেলো. যাঁদও শসতের শেষ, 
মদনের তৃণে আধো-বার-করা সায়কাঁট ফিরে এলো । 


পনেরো-কুটজ 
কুউজ ধর্বার ফুল। কালো মেঘের দিকে মুখ তুলে ফোটে কুটজের শাদা 
ফুল। কুটজ হচ্ছে আমাদের কুর6 ফুল। 'মেঘদৃতমৃ-এ পৃরমেঘ খন্ডে কুটউজেব 


দেখা আমরা দুবার পাই। মেঘকে তো খাাশ করতে হবে, তবে ভো সে যক্ষের বারতা 
নিয়ে যাবে অলকায় যক্ষ-প্রিয়ার কাছে। তাই £- 

প্রত্যাসনে নভাঁস দয়িতাজশীবতালম্বনারথথী 

জীম্‌তেন স্বকুশলময়নং হারায়ষ্যম্‌ প্রবাভ্তম্‌ | 

স প্রতাগ্রেঃ কুটউজকুসমৈঃ কাঁ্পতাঘণয় তস্মৈ 

প্র'তঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং বাজহার 1! ৪ ॥ 


আষাঢ় ঘনালে বাঁচাতে প্রিয়রে বিরহ-দহন হতে, 
মেঘ দিয়া নিজ কুশল-বারতা পাঠাইতে আভলাষী 
নবপ্রস্কুট কৃউজ কুসুঘে কার পূজা বাঁধতে 
স্বাগত জানালো আষাটের মেঘে যক্ষ সে পরবাসন । 
মেঘ তো কৃর্টফুলের নৈবেদা পেয়ে তুত্ট হয়ে যক্ষের বারতা নয়ে চললে। 
অলকাপুরীর দিকে । বিরহী বন্ধুর বারতা তার 'প্রয়াকে যত শশীঘ্র সম্ভব পেশছে 
দেবার সাঁদচ্ছেও মেঘের ছিলো। ীকল্তু শশীঘ যেতে ইচ্ছে থাকলেই কি যাওয়া যায় 
শীঘ্র; অলকায় যাবার পথে মন টানবার যে কতো কী আছে তাই যক্ষ মেঘকে 
নাবধান করে দিচ্ছে 8 
উৎপশ্যাম দ্ুতমাপ সখে মংপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ 
কালক্ষেপং ককুভসুরভো পর্বতে পরতে তে। 
শুক্লাপাঙ্গেঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ 
প্রত্যুযুতঃ কথমাঁপ ভবান গন্তুমাশু ব্যবসোত॥ ২২] 


ত্বরা কারি সখা চাহ যাইবারে আমার প্রিয়ার তরে, 
তবু কাল যাবে গারতে গিরিতে কৃূটজ ফুলের টানে. 
কেকাধদাঁন কার স্বাগত জানাবে ময়ূর সজল-আঁখ. 
ত্বরা কার কভু যাওয়া চলে যবে শিখীরা নয়ন হানে 2 
'রঘবংশম-এর একোনাবংশ সর্গে নূপাঁতি আঁ্নবর্ণ-এর রাজত্বকালের বর্ণনা 


২৬ কাঁলদাসের কাব্যে ফূল 


আছে! নৃপাঁতি আগ্নবর্ণ ছিলেন বীষণহণীন বিলাসী পুরুষ । রাজকার্য ছেড়ে তিনি, 
পুরকামিনীদের নিয়েই দিন কাটাতেন। বর্ষা তু এলে ব্লীড়া-শৈলেতে গিয়ে বিহার 
করতেন ৪_- 

অংসলাম্বকুটজাজ্জনস্রজস্তস্য নীপরজসাত্গরাগিণঃ | 

প্রাবাষ প্রমদবাহ ণেক্বভূৎ, কৃত্িমাদ্রষ, বহারাবিভ্রমঃ॥ ৩৭ ॥ 


কুটজ কুসূম-অজ:ন ফুলে রচিত মাল্য গলে. 
কদম ফুলের পরাগে রঙীন নৃপাঁতর কলেবর, 
যেথায় আসত মদ-ভরপূর ময়রেরা দলে দলে, 
বর্ধা আসলে সে ক্রীড়া-শৈলে যাঁপতেন নৃপবর । 
বর্ষা এসেছে । বলাঁসনীদের মনে কতো আনন্দ। "প্রয়ের প্রতীক্ষায় সাজছে 
তারা কতো ছাঁদে। কদম্ব যেমন তাদের প্রিয়, তেমাঁন কুটজ। 'ধতুসংহারম-এব 
দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় মহাকাঁব বলছেন £- 
"মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকশীভ- 
রাযোঁজতাঃ শিরাস বিদ্রাতি যোঁষতোহদ্য । 
কর্ণন্তরেষু ককুভ-মঞ্জরীভি- 
রচ্ছানূুকৃল-রচিতানবতংসকাংশচ ॥ ২০ ॥ 
কদম বকুল কেতকণ কুসুমে গাঁথয়া মোহন মাঁলকা 
বিলাসনীদল আজি কুন্তলে বাঁধে, 
কুটজ কুসৃম-মপ্তারী লয়ে রাঁচ বাচত্র আভরণ 
পরিতেছে তারা কর্ণে কত না ছাঁদে। 
যেল--নীপ-কদম্ব 
কদম্বের আদর ছিলো প্রাচীন ভারতে. কিন্তু সে আদর ছিলো কদম্বের ভূবন-ভোলানে। 
সোন্দর্যের আদর। কদম তখনো সাত্বক হয়ে ওঠে নি ভান্তর আঁবলতায়! মহাকাঁবিকে 
মুগ্ধ করেছিল কদম। তাঁর নানা কাব্যে বর্ধার বর্ণনায় কদমের আঁবরভাব। কালিদাস 
কিন্তু নীপ ও কদম্ব এই দুটি ফুলের কথা একই শ্লোকে ব্যবহার করেছেন £__ 
মুস্তবা কদম্ব-কুটজাজ্জজন-সর্জ-নীপান সপ্তচ্ছদানুগতা কুসমোদ্গমন্্রীঃ | 
এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নীপ ও কদম্ব এদটি ফুলকে তিনি এক করে 
দেখেন ন। নীপ আর কদম এক জাতের হলেও তারা ঠিক এক নয়। এই পার্থকা- 
টুকু কাঁলদাসের কাঁবতা থেকেই ধরা পড়ে। দুইয়ের মধ্যে যে কি পার্থক্য তা 
আমাদের জানা নেই। তবে" মহাকাঁবরা যা বলেন তা আর্য হলেও গ্রাহ্য। তাই 
মহাকাব-নার্দন্ট এদের পার্থক্য স্বীকার করে নিতেই হবে। শকন্তু এরা দোঁহে দোহার 
এতোই কাছাকাছি যে একসঙ্গে গে'খে না দিলে এদের মনে ব্যথা দেওয়া হবে। 


কাজিদাসের কাব্যে ফূল ২৭- 


'মেঘপদৃতমৃ'এর পূর্বমেঘ খণ্ডে মেঘের অলকা-যান্রার মনোহারিণন বর্ণনা. করেছেন 
কালিদাস। আগ্রকূট পাহাড় পার হয়ে মেঘ চললো বিন্ধ্যপর্বতের দিকে । অতোটা 
পথ চলায় মেঘের তো পথশ্রান্ত হবর কথাই। তাই শ্রান্ভ মেঘ বন্যহস্তীদের গণ্ড 
থেকে নিঃসারিত মদধারা-মাশ্রত ঝরণার জল প্রান করে তৃষ্ণা দূর করবে। তার পরে 
যে পথ দিয়েই মেঘ যাবে সেখানে তার বর্ষণে ফুল ফুট্তৈ সূর্‌ করবে। বর্ষা কাল। 
বর্ষার কদম্ব ক মেঘের স্পর্শ না পেয়ে পরে £ 
নলীপং দম্টা হারতকাঁপশং কেশরৈরদ্ধর্‌টৈরাবিভতি-প্রথম মুকুলাঃ 


কন্দলনশ্চনুকচ্ছম্‌ । 
জগ্ধবারণ্যেদ্বাধকসুরাঁভং গন্ধনাঘায় চোব্ববাঃ সারঙ্গাস্তে জললবমঘন্ঃ সূচাঁয়ষ্যান্তি 
মার্গমৃ। ২১ ॥ 


শ্যাম-পাংশুল নীপের কেশর ফুটে ওঠে চণ্াল, 
ভু'ইচাপাদলে প্রথম মুকুল বাঁরষণ-উদ্গত, 

নিহাপিনে নীপে হরিণহরিণস, খাবে তারা চাঁপা কাল, 
সন্ত মাঁটর আঘ্রাণ নেবে, দেখাবে তোমারে পথ । 


এমৃনি করে শ্যাম জম্বুবনের উপর দিয়ে সন্ত কেতকীর গন্ধ আঘ্বাণ করে। 
নানা জনপদের উপর দিয়ে মেঘ একাঁদন পেশছরে অলকায়। অলকার পূরনারশরা 
সাজতৈ জানে । তাই তাদের প্রসাধনের অনাতম উপাদান হচ্ছে নীপ। 
হস্তেলীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং 
নশতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাশ্ডুতামাননে শ্রীঃ 
চূড়াপাশ নবকুরবকং চারু কর্ণে শরীষং 


শি এ 


সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং মন্ত্র নীপং বধৃনামৃ | ২॥ 


বধূদের হাতে লীলার কমল. কুন্দ কুসৃম অলকে 

পান্ডু আননে আ'নয়াছে শ্রী লোধ-রসের ঝলকে । 

বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল. 

সশীথতে তাদের বর্ষার দৃতী নব কদম্ব দোদুল । 

রাতি-মদন-বসন্ত তিনজনে মিলে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে এসেছেন! 

অপেক্ষা করে আছেন উমার। উমা এলেন. হাতে তাঁর মন্দাঁকনী থেকে নিজে হাতে 
তোলা পদ্ম-বীচর মালা 2 সেই মাল নিবেদন করবেন ধ্যানী শঙ্করের চরণে । এ 
সুযোগ কি কন্পর্প-রাঁত-বসন্ত ছন্ডতে পারেন £ পার্বতীর হাত থেকে মালাঁট নেবার 
জন্যে শঙ্কর যেই হাত বাড়ালেন অমান মদন তাঁর পু্পধনূতে “অমোঘ' সম্মোহন বাণ 
জুড়লেন। তখন উমার কি হোলো তার বর্ণনা করেছেন কাঁলদাস 'কৃমারসম্ভবমৃ-এর 


২৮ কালিদানেক্স কাব্যে ফুল 


তৃতীয় সর্গে £_ 
বিব্্বতী শৈলসূতাপিঃ ভাবসঙ্গেঃ স্ফুরদবালকদম্বকলৈপঃ । 
সাচীকৃতা চারূতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যস্ত-বিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥ 
উমার পরাণে ভাবের বকার উপাঁজল সেই ক্ষণে 
নব কদম্ব সম দেহে জাগে রোমাণ্চ অনুপম, 
মুখ ফিরাইয়া আনত নয়নে রহে উমা উপবনে, 
দাঁড়ায়ে রাহল শিবের সমূখে স্থির আলেখ্য সম । 
'রঘবংশমৃ"-এর একোনাবংশ সর্গে নূপাঁতি আশ্নবর্ণ-এর ক্লাীড়া-শৈল-বিহারের 
বর্ণনা করে মহাকাব বলছেন £_ 
অংসলাম্বকুটজাজ্জ:নস্্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগণঃ | 
প্রাবাঁষ প্রমদবাহ্ণেচ্বভূৎ কীত্রমাঁদ্রষ্‌ বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥ 
কদম ফুলের পরাগে রঙীীন নৃপাঁতর কলেবর, 
যেথায় আসত মদ-ভরপৃর ময়রেরা দলে দলে, 
বর্ষা আসলে সে ক্লাঁড়া-শৈলে যাঁপতেন নৃশপবর । 
'ধাতু-সংহারম"-এ দ্বিতীয় সর্গে বর্ষা বর্ণনায় কদম্ব ও নীপ বার বার দেখা 
ধদয়েছে। বর্ষা খতুতে নারীরা বর্ষার ফুূল-আভরণে সাজছে £- 


কদম্বসর্জজ্জতনকেতকঈবনং প্রকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধবাসিতঃ | 
স-শাকরাম্ভোধরসঙ্গশঈতলঃ সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসূকমৃ॥ ১৭ 
বনে উপবনে শাল-কদম্ব-অজরন-কেতকণীরে 
কাঁপায় আজকে সুরভিত সমীরণ, 
করে উৎসুক কার না 'বরহা মন । 
এই নব-বর্ধায় নারীরা কদম্বের আভরণ পড়ছে £_ 
“মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভি- 
রাযোজতাঃ শিরাস বিভ্রাত ষোঁষতোহদ্য | 
কর্ণান্তরেষ ককুভ-মঞ্জরীভি- 
রচ্ছানুকৃল-রচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০॥ 
কদম বকুল কেতকাী কুসূমে গাঁথয়া মোহন মাঁলকা 
বলাসনীদল আজ কুল্তলে বাঁধে, 
কুউজ কুসুম-মঞ্জরী লয়ে রচ 'বাঁচত্র আভরণ 
পাঁরতেছে তারা কর্ণে কত না ছাঁদে। 


কালিদাসের কাব্যে ফূল ২৯ 


নববর্ধার ধারায় বনস্থলীর সমস্ত তাপ দূর হয়েছে, তার আনন্দের আর অবধি 
নেই £ 
মদত ইব কদম্বৈজ্ঞাতপুম্পৈঃসমন্তৎ পবনচলিত-শাখৈঃ শাখাঁভনত্যতীব | 
হাসিতাঁমব বিধন্তে সূচাভঃ কেতকানাং নবসলিলনিচ্কেচ্ছিননতাপো বনান্ত॥ ২৩॥ 
নব বারিধারে প্রশীমত আজি বনানীর তপজবালা, 
বনানীর দেহে রোমাণ্চ সমু ফুটেছে কদম ফুল, 
কেয়া-এঞ্জরণ ফুটেছে যেন গো হাসিতেছে বনতুল, 
পবনে দ্ালহে তরুশাখা যেন বনানী নৃতআকুল । 
শুধু কি বনস্থলশী সেজেছে বর্ধার ফহলে 2 নারীরাও আজ সেজেছে বকুলের সঙ্গে 
মালতী ও যুথী মেশানো মালা পরে. কাণে দিয়েছে নবকদম্বের আভরণ £__ 
[শরাঁস বকুলমালাং মালতাভঃ সমেতাং 
[বকাঁসত নবপুট্পৈর্যাঁথকাকুট়লৈশ্চ | 
বিকটনবক৮ন্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং 
রচয়াত জলদৌঘঃ কান্তবং কাল এষ ॥ ২৪॥ 


বনফুল যুথ। মালতার সাথে বকুল মালকাখান 
প্রয়জন সম সোহাগে ভরিয়া মন, 
বধ্‌দের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ধাখতু. 
কর্ণে পরায় প্রস্ফূ$ঠ নবকদম্ব-আভরণ । 
বর্ষা চলে গেছে, এসেছে শরৎ। বর্ধার ফুল কদম আর কৃর্চি ফুটছে না। 
তাই পণ্চশর তার পূর্বের আশ্রয় আগ করে সপ্তপর্ণ তরতে নতুন আশ্রয় নিয়েছে। 
'ধতৃসংহারম" এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কবি বলছেন ৫ 
ণতাপ্রয়োগ-রাঁহ ভাঞ্ছীখনো 
বহায় হংসানপোঁত মদনো মধুর-প্রগীতান । 
মুক্তা সদম্ব-কুটাজ্জন-সজ্্জ-নবপান্‌ 
সপ্তচ্ছদানুপতা কৃসুমোদ্গমন্ত্রীঃ ॥ ১৩ ॥ 


মধুর-কণ্ঠ মরালের কাছে গয়াছে পণ্চশর. 
কদম-কুটজ-শাল-অজর্নে ত্যাঁজয়া শারদ-শোভা 
ফুলে ফুলে ভরা সপ্তপর্ণ পানে ধায় সত্বর । 
সীতাকে বারণ হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেছেন। 'বিরহ-দুঃখে রাম কাতর । 
আগে যা তাঁকে আমমন্দ দিতো, তাই তাঁকে অজ দুঃখ দেয়। 'রঘুবংশমৃ"-এর ত্রয়োদশ 


৪90 কালদাসের কাৰে/ ফূল 


'র্গে রাম তাঁর সেই বিরহ-বেদনা জানাছেন £__ 
গম্ধশ্চ ধারাহত-পল্বলানাং কাদম্বমর্োদগত-কেসরণ । 
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শাঁখনাং বভৃবুযস্মন্লসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে॥ ২৭॥ 


সন্ত মাটির মধুর গন্ধ বারষা-ধারায় নব, 
আধো-ফোটা সব কদম-মূকুল পাঁরয়াছে নব-সাজ, 
রারি-বর্ষণে সখ-বিহবল*্ময়্‌রের কেকা-রব, 
তোমার বিহনে সকাল হে 'প্রয়ে অসহ হয়েছে আজ । 
কদম-মুকুলের সঙ্গে চোখের জলের বড় বড় ফোঁটার তুলনা সুন্দর তো বটেই, 
আভিনবও। "দব্য বিমান এসে উপাস্থত, রাম স্বর্গে চল্‌্লেন। প্রজারা চোখের জলে 
তাঁর যাব্রা-পথ সন্ত করেছে 'রঘুবংশম্‌"-এর পণ্চদশ সর্গে তার বর্ণনা করেছেন 
কাঁলদাস £__ 
জগৃহ-স্তস্য চত্তজ্ঞাঃ পদবীং হাররাক্ষসাঃ | 
কদম্বমুকূলৈঃ স্থলৈরাভব্ন্টাং প্রজাশ্রবত ॥ ৯৯1] 
কদম-মুকুল সম বড়ো বড়ো অশ্রুর ফোঁটা ঝরে, 
প্রজাদের আঁখজলধারে হোলো পথখানি নির্মল, 
চাঁললেন রাম আঁখজলেভেজা সেই পথখাঁন ধরে, 
চাঁলল সে পথে রামের ভভ্ত কাঁপ-রাক্ষমদল | 
নৃপাঁত পুর্রবা উর্বশীর বিরহে পাগল প্রায়। যা দেখেন তাই তাঁকে উবশীর 
কথা স্মরণ কারয়ে দেয়। উপবনে হারণকে দেখে তাকেই উর্শীর কথা জিজ্ঞেন 
করছেন। ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন রন্ত-কদম্ব তরু। মনে পড়ে গেলো অতনতেতর 
একটি দিনের কথা। শবরুমোব্বশীয়ম'-এর চতুর্থ অঙ্কে কাঁলদাস প্রূরবার এই 
অবস্থার মনোহারিণী বর্ণনা দিয়েছেন £_ 
রন্তকদম্বঃ সোহয়ং 'প্রয়য়া ঘর্্মান্তশংাঁস যসোদমূ । 
কুসমমসমগ্রকেশর-বিষমমাপ কৃতং শিখাভরণমৃ ॥ ৬০॥ 


এই সেই তর; রন্ত-কদম আঁত-পাঁরাচত মোর, 

নিদাঘ-অন্তে আধো-প্রস্ফুট কদমের ফুল নিয়া, 

মাথার ভূষণ রাঁচত প্রেয়সী হয়ে আনন্দে ভোর, 

সাঁজতো প্রেয়সী কালো কেশে তার কদম-কুসম দিয়া । 

সতেরো__কেতকণ 
নদীর তীরে নেহা অযতনে জল্মায় কাঁটার বর্ম-পরা কেতকণার ঝোপ। তর 

ফুল সেও কঁটার সাঁজোয়া পরে লৃষ্ধ পাঁথককে দূরে রাখতে ব্যস্ত। হৃদয়ের মধু সে 
শদতে চায় না কাউকে, কাঁটা 'দয়ে আগলে রাখে পরাণের মধু-সণয়। বাগুলার কবি, 


কালিদাঁসের কাব্যে ফল ৩১ 


'কেয়া ফলের প্রোমক তিনি। কেন কেয়া কাঁটা দিয়ে মধু ঢেকেছে, কার আভিসারে 
সে বের হয়েছে, নিজেকে লাক তাঁর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া চলছে কেয়ার_এ সব 
কাঁবর জানা আছে: কেয়ার-এ সব গোপন কথা +তাঁন ফাঁস করে 'দয়েছেন। বাঙলার 
কাঁব রূপের তরী 'দিয়ে অরূপের ঘাটে পেশচেছেন। উজ্জায়নশর কাঁব র্‌পের ঘাটে 
তাঁর যাওয়া-আসা দেহজ সোন্দর্যের খেয়া বেয়ে। কেতকণর কেশরে বিলাসিনরা 
কৈশ সমরভিত করে, তাই তাকে অনাদর করা চলে না। তাই কেতকাঁর কথা এসেছে 
কালিদাসের কাব্যে। 

“মেঘদ্‌তমৃ-এর পৃবমেঘ খণ্ডে মেঘের অলকা যাত্রার বর্ণনা করেছেন কাঁব। 
যখন মেঘ নানা পথে চলে দশার্ণতে গিয়ে পৌঁছবে তখন কেতকীর বেড়া-দেওয়া 
উপবন তার নজরে পড়বে । মেঘের পরশনে কেতকীর মৃকুল ধরবে 2 

পান্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সাচাভিলৈ2 | 
নড়ারশ্ভৈগ্গহ বাঁলভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ | 
সম্পৎন্যন্তে কাঁতপয়াঁদনস্থায়-হংসা দশার্ণাঃ॥ ২৩॥ 


হবে *খনদের নীঁড়-রচনায় মুখর গ্রামের পথ. 
রবে দর্শানে মরালেরা কিছু কাল মানসেরে ভুল, 
ধারা পেলে হবে জম্বু-কানন শ্যাম ফলভারে নত । 
হরপার্বতশর মান-আভিমানের লীলা বর্ণনা করেছেন কালিদাস কুমারসম্ভবম্‌- 
এর অন্টম সর্গে। শবের উপর পার্বতী আভমান করেছেন। পূজা বন্দনা নিয়ে 
অনেকটা সন্ধ্যে নম্ট করেছেন শিব। এমন সন্ধ্যে বেলাটা এমন করে নম্ট করতে 
হয়! শিব ভোলাবার চেষ্টা করছেন পার্বতীর মন- দেখ. পার্বতন. সন্ধ্যের অন্ধকার 
ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে, সন্ধ্যা যেন লুটিয়ে পড়ছে পাঁথবীর উপরে । মনে হচ্ছে যেন 
গেরুয়া নদী বয়ে চলৈছে আর তার তটভূমিতে ঘননঈীল তমাল তরু । অন্ধকার ঢেকে 
স্ফলেছে পাঁথবীকে । দেখ. পার্বতী, দেখ ৪ 
পুণ্ডরীকম্ীখ! পৃব্বাদত্মুখং কৈতকৈরিব রজোভিরাহতম্‌॥ ৫৮ ॥ 
নূনমুল্রমাতি যজবনাং "প্রয়ঃ শাব্বরস্য তমসো 'নাষদ্ধয়ে । 
কমল-আননা প্রিয়া হের এ চান্দ্রমা উঠিতেছে, 
যাঁজ্রকদের প্রিয় নিশানাথ নিশার আঁধার নাশে, 
প্রাচী-দিগ্‌-বধৃ-মুখখাঁন, হের, কে যেন রাঙায়ে দেছে, 
কেতকী-পরাগে রঙায়ে আনন দিগ্‌-বধ্‌ যেন হাসে । 
নৃপাঁত রঘুর সঙ্গে অন্য রাজাদের যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধ হচ্ছে মুরলা 


৩২ কালিদাসের কাব্যে ফূল 


নদীর ধারে। সেই নদী ধারে কেতকীর বন। 'রঘুবংশম'-এর চতুর্থ সর্গে সেই 
দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন কালিদাস £_ 
মুরলামারতোদ্ধৃতমগমৎ কৈতকং রজঃ | 
তদযোধ-বারবাণানামযত্্র-পটবাসতাম ॥ ৫& ॥ 
মূরলা নদীর তাঁরেতে রয়েছে ঘন কেতকাঁর বন. 
কেতকী-পরাগ পবনের বেগে নভতলে উড়ে যায়, 
রঘুর সেনার দেহপরে হয় কেয়া-রেণু-বষণি 
ঝাঁরল পরাগ অযাচিত-পাওয়া গন্ধচূর্ণ প্রায় । 
ইন্দমতীর স্বয়ংবর। স্বয়ংবর সভায় নানা দেশের নৃপাতিরা সমাসীন। 
ইন্দূমতাঁকে পাওয়ার আশায় কতো না তাদের বিলাস-বিদ্রম. কতো না ছলাকলা। 
কোনো রাজা হাতের ললা-কমল ঘুরাতে লাগলেন, কেউ বা স্থান-চ্যুত কণ্ঠহারাট 
যথাস্থানে সাজাতে ব্যস্ত, কেউ বা অঙ্গুলি বাঁকা করে স্বর্ণময় পাদপনঠে ক যেন 
[লিখতে লাগলেন। এই রকম এক রাজার বর্ণনা করে রঘুবংশমৃ-এর যন্ঠ সর্গে 
কাঁলদাস বলছেন £_ 


বিলাসনী-াবভ্রম-দন্ত-পন্রমাপাশ্ডুরং কেতকবহমন্যঃ | 
'প্রয়া-নতম্বোচিত-সান্নবেশোর্বপাটয়ামাস যূবা নখাগ্রেঃ॥ ১৭ 


প্রয়ার জঘনে পরমানন্দে যে নখর হানে যূবা, 
সে নখর দিয়ে ছিন্ন কারছে কেতকীর পল্লব, 
হলুদ-বরণ যে কেতকণশ দিয়ে রচে বিলাসন দল 
পরম সোহাগে কানের ভূষণ অপরুপ আভনব । 

'ধতুসংহারম' কাব্যে বর্ষা-বর্ণনায় কেতকণী উপোঁক্ষতা হয় নি, তবে নিজের 
গৌরবে, না যে [িলাসনশদের ভূষণ রচনা করেছে কেতকণ. তাদের দৌলতে তার এই 
সমাদর কাঁবর কাছে, তা বলা শস্ত। তবে কেতকীী-কেশর তার নিজ এশবর্ষে নারীদের 
হিয়া লুটে নিচ্ছে, এমন কথাও কাব বলেন নি যে তা নয় £ 


নবজলকণসঙগাচ্ছীততামাদধানঃ 

ক্ষসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্‌ । 
জাঁনতর্চরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ 

পরিহরাঁত নভস্বান্‌ প্রোষতানাং মনাংঁস॥ ২৬॥ 


নবজলধারা বর্ষণ কার তাহার তণক্ষণ ঘাতে 


কালটাসের কাব্যে ফূল ৩৩ 


কেতকী-রেণুর পরশে বান্ট ঘন সৌরভময় 
লহশ্ঠিয়া লয় আঁজ নারীদের হিয়া । 
শুধু তাই না £ 
মুদিত ইব কদম্বৈরজাতপুট্পৈসমন্তাৎ পবনচালত-শাখৈঃ শাখাভনৃত্যতীব । 
হসিতমিব বিধন্তে সুঢাভিঃ কেতকানাং নবসাললানিষেকাচ্ছত্রতাপো বনান্তঃ ॥ ২৩ ॥ 


নব বারধারে প্রশামত আজ বনানীর তাপজবালা, 
বনানীর দেহে রোমাণ্চ সম ফুটেছে কদম ফুল, 
কেয়া-মঞ্জরী ফুটেছে যেন গো হাঁসিতেছে বনতল, 
পবনে দালছে তরুশাখা যেন বনানী নতযাকুল । 
এমন যে কেয়া-মঞ্জরী সে যাঁদ বরবার্ণনশদের কাজে না আসে তো তার ফোটাই 
বৃথা ৪ 
মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকশীভি- 
র;যোঁজতাঃ শরাঁস 'বভ্রাত যোষতোহদ্য । 
কর্ণান্তরেষু ককৃভদ্রুম-মঞ্জরশীভি- 
রিচ্ছানূকৃ-রাঁচতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০॥ 


[বলাসিনদল আজ কুন্তলে বাঁধে, 
কৃটজ ফুলের মঞ্জরী লয়ে রচ 'বাঁচত্র আভরণ 
পাঁরতেছে তারা কর্ণে কতো না ছাদে । 
আঠারো-_অশোক 
'পাদাহতঃ প্রমোদয়া বিকশত্যশোকঃ-সে কালে অশোক ফল ফোটাতো নারীর 
চরণঘাতে। তখন নারীদের পায়ে জুতো ওঠে নি. কুমূদের পাঁপাঁড়র মতো শব 
চরণদুটর প্রান্তদেশ রাঙা হোতো অলন্তকে। সে চরণের পরশনে অশোক কি কখনো 
ফুল না ফ:টয়ে পারে! একালেও অশোক ফুল ফোটায় 'কল্তু সে আধূনিকাদের 
[হলওয়ালা-জুতো-পরা ত্রিভত্গ চরণের স্পর্শে নয়। এদের চরণের স্পর্শে ফুল ফোটে 
না, ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে। 
অশোক যে শুধু সেকালের বরাঙ্গনাদের 'প্রয় ফুল ছিলো তা নয়, কালিদাসেরও 
প্রয় ফুল ছিলো অশোক । তাঁর কাব্যে অশোক বার বার দেখা দিয়েছে । মেঘদৃতম্‌- 
এর উত্তর মেঘ খণ্ডে মহাকাঁব বলছেন £- 
রস্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চান্র কান্তঃ 
প্রত্যাসম্নৌ কুরুবকবৃতেম্মাধবীমণ্ডপস্য । 


৩৪ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাঁভিলাষশ 
কাক্ক্ষত্যন্যো বদন-মাঁদরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥ 


সেথা রম্ত-অশোক বকুলেতে নব-পল্লব-শিহরণ, 
মাধবকু্জ বিরাজে সেথায় কুরবকবাথমাঝে, 
অশোক সে চায় তোমার সাঁখর বামপদপরশন, 
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মাঁদরা যাচে। 
“মালাবকাগ্নামত্রম-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্চম অঙ্কে অশোকের উল্লেখ রয়েছে 
বহ্‌বার। তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভেই দেখি পরিচারিকা সমাহাতিকা বলছে-__“এষা 
তপনীয়াশোকমবলোকয়ন্তঁ মধুকাঁরকা 'তিষ্ঠাীত। যাবদেনাং সম্ভাবয়াম ॥ ১॥ 
রন্ত অশোক তরুর দিকে অপলক দাঁন্টতে তাঁকয়ে দাঁড়য়ে আছেন মধুকরিকা। 
যাই, তাঁর সঙ্গে আলাপ কার গিয়ে। দুই সাঁখতে আলাপ চললো । দাঁড়ম্ব ফল 
নিয়ে সমাহাতিকা গমনোদ্যতা। তখন মধুকাঁরকা বল্লেন “সাঁখ! সমমেব গচ্ছাবঃ | 
অহমপাস্য চিরায়মাণকুসমোদ্গমসা তপনীয়াশোকস্য দোহদানামত্তং দেব্যৈ নিবে- 
দয়াম॥ ১০” “সাথ! একট; দাঁড়াও, একসঙ্গে যাবো দুজনে । এই অশোক তরূতে 
ঠিক সময়ে ফূল ফোটে নি। আমি দেবীর কাছে গিয়ে অশোক তরুর দোহদ দেবার 
জন্যে আবেদন করবো ।” 
নৃপাতি আ্নামন্্র বিদূষকের সথ্গে উদ্যানে ভ্রমণ করছেন, এমন সময়ে মালাঁবকা 
এলেন সেই উদ্যানে । মালাবকা নিজের মনে নিজেকে সম্বোধন করে কতো না কথা 
বলছেন। 'প্রয়তমকে আভলাষ' করে শুধু বেদনাই পেয়েছেন আর পেয়েছেন লজ্জা । 
এই সব কথা ভাবছেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো দেবীর আদেশ--“আং আঁদম্টাঁস্ম 
দেব্যা গোৌঁতিমচাপলাদ্‌ দোলা-পাঁরভ্রম্টযয়া সরূজো সম চরণঃ । ন শক্বোমি। ত্বং 
তাবদ্‌ গত্বা তপনীয়াশোকস্য দোহদং 'নিবর্তয় হীতি”॥ ৩১॥ “আঃ. মনে পড়েছে। 
দেবী আমাকে আদেশ করে বলেছেন-_“বদৃূষকের চপলতায় দোলা থেকে পড়ে 'গিষে 
পায়ে বড়ো ব্যথা পেয়োছ। তাই তুমি গিয়ে অশোক তরর দোহদ সম্পন্ন করে 
এসো।” 
উদ্যানে ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়লো অশোক তরু মালাঁবকা-_-“অয়ং স 
সুকুমারদোহদাপেক্ষী অগৃহীত-কুসুম-নেপথ্য উৎকণ্ঠিতায়া মম অশোকঃ অনকরোতি। 
যাবদস্য প্রচ্ছায়শীতলে 1শলাপট্রকে নিষণ্না' আত্মানং বনোদয়ামি।” “এই সেই অশোক 
তরু। সুকুমার দোহদের অপেক্ষায় ফুলহীন এই অশোক আমারই মতো যেন কার 
অপেক্ষা করে আছে। যাই, ওর ছায়াতলে 'শিলাফলকে বসে নিজের মনকে সান্্বনা 
খদই ।” ও 
_. প্রমোদ-কাননে নূপাঁতি আখ্নামন্ন বেড়াচ্ছেন প্রিয় বয়স্য বদূষককে নিয়ে। 


কাঁলদাসের কাব্যে ফুল ৩৫ 


বসন্ত-লক্ষমীর সৌন্দর্যের তাঁরফ করে বিদৃ্ষক বল্লেন যে সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা 
বসল্ত-লক্ষনীর প্রসাধননৈপুণ্যের কাছে হার মেনে যায়। অশ্নিমিত্র বল্লেন যে বিদৃূষকের 
কথা খুবই ঠিক। তানি অবাক হয়ে দেখছেন বসন্ত-লক্ষমীর সোন্দর্য_ 

রস্তাশোকরূচা বিশোষতগুণো বিম্বাধরালন্তকঃ 

প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামাবদাতারুণম্‌ । 

'আক্লান্তা তিলকাক্য়াঁপ 'তিলকৈর্লগনাদ্বরেফাঞ্জনৈঃ 

সাবজ্জেব মুখপ্রসাধনাবধো শ্রীম্ধধবী যোষিতামৃ॥৩০॥ (৩য় অংক) 


রন্ত অশোক নারী-অধরের লালমা-গর্ব হরে, 
হতমান হোলো সূুন্দরশদের প্রসাধন-কলা আজ ৷ 
মালপকা প্রমোদকাননে বসে আছেন. সেখানে চরণের ভূষণ নিয়ে প্রবেশ করলো 
বকুলাবাঁলকা । মালাবককে বল্লো বকুলাবাঁলকা-_সাঁখ, একাঁট চরণ বাঁড়য়ে দাও, 
আম আলতা দিয়ে পাখান রাঁঙয়ে নুপূর পাঁরয়ে দই। 
মালাবকা নীরব হয়ে কি করে সাজ-সঙ্জা থেকে পাঁরতাণ পাবেন তাই ভাবতে 
লাগলেন। মালাবকাকে নীরব দেখে বকুলাবাঁলকা বল্‌লো--কিং বচারয়ীস 2 উৎসনক। 
খল অস্া তপনীয়াশোকস্য কুসুমোদগমে দেবী] ৫৭ ॥ কি ভাবৃছো সাথ 2 এই রক্ত 
অশোকে ফুল ফোটাবার জন্যে দেবী বড়ই উৎসৃক হয়ে আছেন।" নূপাঁত আড়াল 
থেকে দুই সাঁখর কথোপকথন শুনাঁছলেন। তানি বিদূষককে জিজ্ঞাসা করলেন-__ 
কথমশোকদোহর্ান মিত্তোহয়মারম্ভঃ 2 অশোক তরুর দোহদের জন্যেই কি এ সব 
বাপার ? বকুলাবালকা মালাঁবকার কোনো আপাত্তই শুনলো না, পাদুটতে আলতা 
পাঁরয়ে নৃপূর দিয়ে সাজাতে লাগলো । এই দেখে বিদূষক বলেন যে মালাবকার 
সুন্দর চরণদ-টির প্রসাধন করে যোগ্য কাজই করছে বকুলাবাঁলকা। রাজা বল্লেন_ 
বয়স্য, তুমি ঠিকই বলেছ। 
নবাঁকসলয়রাগেণার্রুপাদেন বালা স্ফারিতনখরূচা দ্বৌ হন্তুমহ্ত্যনেন । 
অকুসমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা প্রণামিতশিরসং বা কান্তমার্রাপরাধমৃ ॥ ৬৪1 


নবাঁকশলয় সম আরন্ত 'প্রয়া-পদ অনুপম. 
ধবল-নখর-কিরণে চরণ উজ্জল মনোহর, 
দোহদ-প্রার্থী নি-ফুল অশোক, অপরাধন প্রিয়তম, 
প্রয়াই যোগ্য চরণ-আঘাত হানতে দোহার পর॥ 


৩৬ কাঁলদাসের কাব্যে ফুল 


'মালাবকাশ্নামত্রমূ"-এর চতুর্থ অঙ্কে বেদনা-ক্রিম্টা শয্যাশায়িন দেবীর কাছে রাজ। 
গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে হঠাৎ আর্ত্বরে চঈৎকার-রত বদৃষকের প্রবেশ-- 
রক্ষা কর প্রভু, রক্ষা কর। দেবীকে শূন্য হাতে দর্শন করতে নেই, তাই ফুল তুলতে 
[গয়েছিলম, সাপে দংশন করেছে_ তত্র অশোকস্তবককারণাং প্রসারিতঃ দাঁক্ষণহস্তঃ । 
ততঃ কোটর-ীবনির্গতেন সর্পরৃপিণা কালেন দম্টোহস্মি। ননু এতে দ্বে দংশন- 
পদে॥ ৪৮॥ উপবনে অশোক ফুল তোলবার জন্যে ডান হাতাঁট প্রসারত করোছল.ম । 
অমৃনি কোটর থেকে বের হয়ে সর্প-রূপী কাল আমাকে দংশন করলো। এই দেখ 
দুটি দাঁতের চিহ্ু। 

মালাবকাগ্নামব্রম-এর পণ্চম অত্ক সুরু হোলো উদ্যানপাঁলকাকে নিয়ে। 
উদ্যানপাঁলকা- উপক্ষিপ্তোময়া সংস্কারাবাধনা তপনীয়াশোকস্য বোঁদকাবন্ধঃ | যাবং 
অন্ষ্ঠতানয়োগমৃ আত্মানং দেব্যৈ নিবেদয়াম। অহো দৈবস্য অনুকম্পনীয়া 
মালাবকা। তস্যাং তথা চণ্ডিকা দেবী অনেন অশোক-কুসম-দোহদ-বৃত্তান্তেন 
প্রসাদোল্মুখী ভাবষাতি॥১॥ "দোহদের যে সব 'বধান আছে সেই সব সংস্কার 
অনৃযায়ী আম রন্ত-অশোকের বেদী-রচনা করোছি। এখন দেবীকে খবর দিই গিয়ে । 
মালাবকার উপর দৈবের কি অন:গ্রহ! মালাঁবকার উপর দেবী এতো ব্লুদ্ধ হয়ে 
আছেন, 'কন্তু অশোক তরুর দোহদের সংবাদ পেলেই তান প্রসন্না হবেন ।" 

উদ্যানপালিকা চলে যাবার পরেই প্রতীহারণীর প্রবেশ। প্রতীহারী-আজ্ঞপ্তা 
আস্ম দেব্যা অশোকসংকারব্যাপৃতয়া,__বিজ্ঞাপয় আ্্পূত্রমূ । ইচ্ছাঁম আর্্পাত্রেণ 
সহ অশোকবক্ষকস্য প্রসৃনলক্ষমীং প্রত্যক্ষকর্তম্‌ ॥১১॥ 

প্রাতিহারী_অশোক তরুর সংকারে ব্যাপৃতা দেবী আমাকে আদেশ করেছেন-_- 
আর্যপুত্রকে বলো গিয়ে যে আম তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে অশোকতরুর কুসমশোভা 
দেখতে ইচ্ছা কার।” 

রাজার কাছে গিয়ে প্রাতহারশ বল্‌লো--““জয়তু জয়তু দেবঃ। দেবী বিজ্ঞাপয়াতি, 
তপনয়া-শোকস্য কৃস্‌মোগ্গমীশ্রয়ম্‌ আর্যপনত্রেণ সহ প্রত্যক্ষকর্তামচ্ছাঁম হীতি ॥২০॥ 
“জয় হোক মহারাজের । দেবী আপনাকে জানিয়েছেন যে তান আপনাকে সঙ্গে নিয়ে 
রস্তাশোক তরুতে যে ফল ফ:টেছে তা দেখতে বাসনা করেন।” 

নৃপাত সানন্দে সম্মাতিজ্ঞাপন করে বিদূষককে নিয়ে প্রমোদবনে বিচরণ করতে 
লাগলেন। 

শাবদূষক বলেন_অহো! অয়ং সঃ দত্ত-নেপথ্যঃ ইব কুসুম-স্তবকৈঃ তপনী?য়া- 
শোকঃ । আলোকয়তু ভবান্‌॥ ২৭॥ “অহো! গুচ্ছ গুচ্ছ কুসমে অশোক তরুকে 
কে যেন সাজিয়ে রেখেছে । দেখুন মহারাজ ।” 

রাজা বল্েন_যথা সময়ে এই অশোক তরদতে ফুল না ফন্টে ভালোই হয়েছে, 
নইলে এর এমন অনন্যসাধারণ শোভা হোতো কি করে 2 দেখ £_ 


কালিঘাসের কাব্যে ফল ৩৭ 


সব্বশোকলতানাং প্রথমং সচিতবসন্তবিভবানাম্‌ | 
নির্বত্তদোহদেহস্মন সংক্ান্তানীব মূকুলানি ॥ ২৮] 
মনে হয় এই অশোক তরুর দোহদ হয়েছে সারা 
সকল অশোকে বসন্ত-শোভা সচিত হওয়ার পর, 
সকল অশোক তরূর মুকুল তাই গো আত্মহারা 
এই অশোকেতে ফুটা উঠেছে অপরুপ মনোহর । : 
[বর্ুমোব্বশীয়মৃ-এর চতুর্থ অঙ্কে কালিদাস উর্বশ-ীবরহ-কাতর নৃপাত পুরূরবার 
[বিরহাবস্থার কমনীয় ছাঁব একেছেন। স্বর্গের এক সরোবরতীরে চিত্রলেখা ও 
সংজন্যা উর্বশীর [বিরহে সন্তপ্তা হয়ে 'বলাপ-রতা। সেই সরোবর-তীরে উর্বশন- 
অশ্বেষণ-রত রাজা পুরুরবা এসে হাঁজর। পাগলের মতো তান যা কিছু দেখছেন 
তাকেই উবশীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন। বদযাংকে উর্রশী বলে ভ্রম করে ধরতে 
যাচ্ছেন। ময়রকে দেখে, কোঁকিলকে দেখে উব্শীর সন্ধান তারা জানে কনা 
শুধোচ্ছেন। হংসবল'কা মানস-গমনে উৎসূক, রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করছেন উবর্শনর 
সন্ধান! রন্তকদম্ব দেখে পুরূরবব মনে হোলো যে তান এতোঁদনে তাঁর প্রেয়সর 
পথের সন্ধান পেয়েছেন। অকস্মাৎ নক্তরে পড়লো পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে থেকে 
রন্তবর্ণ ক একটা জানিস দেখা যাচ্ছে। একবার মনে হোলো ওটা হয়তো সংহ কর্তৃক 
খাণ্ডত হাতঈীর শড়ের রন্তান্ত একটি অংশ অথব। আগুনের ফৃলাীক। তারপরে ভ্রম 
বুঝতে পারলেন রাজা_অয়ে! রন্তাশোকস্তবকসমরাগো মাণরয়ং যমহদ্ধর্তং প্‌ষা 
ব্যবাসত ইবালাম্বিতকরঃ ॥ ৮৪ ॥-_ও2ঃ বৃঝোছ, রন্তবরণ অশোক ফুলের মতো রান্তম 
একাঁট মাঁণ। সেই মাঁণ থেকেই এই প্রভা বিকীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মাঁণাটকে 
ধরবার জন্যে সূর্য তাঁর কিরণ-রুূপ হস্ত প্রসারত করেছেন। 
কুমারসম্ভবমৃ-এর তৃতীয় সর্গে অশোকের দেখা পাই। মহাদেব ষে তপোবনে 
ধ্যানমগন ছিলেন, মদন, বসন্ত ও রাত যখন সেখানে প্রবেশ করলেন তখন 'নিমেষের 
মধ্যে সেই তপোবনের চেহারা বদল হয়ে গেলো 
অসৃত সদ্যঃ কুস-মান্যশোকঃ 
সকন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্পবাঁন । 
পাদেন নাপৈক্ষত সল্দরীনাং 
সম্পক্মাসাঁঞ্জত নৃপুরেন॥ ২৬ ॥ 


ফোটালো অশোক অসংখ্য ফুল অকাল বসন্তে, 
শাখামূল হতে িশলয়ে ফুলে অশোক ডীঠল ভরে, 
সুন্দরীদের নৃপুর-মুখর চরণ-পরশ লাগ 
অপোঁখতে নাহ হোলো অশোকেরে ফুল ফুটাবার তরে । 


৩৮ কালদাসের কাব্যে'ফ্‌ল 


উমা যখন মহাদেবের অর্চনা করবার জন্যে তাঁর তপোবনে যাবার সংকল্প 
করলেন তখন নানা ফুলের আভরণে নিজেকে সাঁজয়োছলেন। রান্তম অশোক ফুল 
উমার দেহে আভরণ হবার সৌভাগ্য থেকে বাত হয় 'ি__ 
অশোকানরভভাসতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদন্যাত কার্ণকারমূ । 
মুস্তাকলাপীকৃতাঁসম্ধুবারং বসল্তপুষ্পাভরণং বহল্তীঁ॥ ৫৩ ॥ 


অশোক ফলে পদ্মরাগ মাঁণক হোলো লাঁঞ্চত 
কার্ণকার নিলো সোনার স্থান, 
সিন্ধুবার রাজিলো যেথা মুকুতা হতো বাঞ্িত 
ফাগুন-কুসুম দল দেহে অবদান । 
খাতুসংহারমৃ-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-শোভা-বর্ণনায় অশোক বাদ পড়োনি_ 


শ্যামালতাঃ কুসূমভারনতাপ্রবালাঃ 

স্ীণাং হরন্তি ধৃতভূষণ বাহ কান্তিম্‌ । 
দণ্ডাবভাসাবশদস্মিত চন্দ্রকান্তং 
কঙ্কোলপুষ্পরুচরা নবমালতা চ॥১৮॥ 


তার কাছে হারে রমণী-বাহূর আভরণ-পরা শোভা, 
অশোক কুসুম নধ-বকাশিত ফল মালতাঁ ফুল 
হরিতেছে আজ নারীর হাসির কান্তি চিত্ত-লোভা । 
বসন্তের 'দনেও অশোক নারী-দেহের সতগলাভে বাত নয়। খাতুসংহারম-এর ষচ্ঠ 
সর্গে বসল্তবর্ণনায় কাব বলছেন £__ 
কর্ণেষ যোগ্যং নবকার্ণকারং 
চলেষু নীলেষলকেষবশোকম্‌ । 
পুষ্পণ ফল্লম্‌ নবমাল্লকায়াঃ 
প্রয়াত কান্ত প্রমদাজনস্য ॥ ৫ ॥ 


নারীর কর্ণ-ভূষণ-যোগ্য কুসম কার্ণকার, 
ঘন কালোকেশ-ভূষণ অশোক ফুল, 
নবমাল্লকা তরুটি ভায়া ফোটে যে কুস্‌ম শোভা 
রূপে ভরে এরা নারীর দেহের কূল । 


কালদ়সের কাব্যে ফুল ৩৯ 


অশোক শুধু রূপের সাজে সাজায় না নারীদের, তাদের অন্তরে স্মাতি জাগয়ে 
বিরহের অনলে দগ্ধ করে তাদের 'হয়া-_ 
আ মৃলতো 'বিদ্রুমরাগতাম্রং, 
সপল্লবাঃ পুজ্পচয়ং দধানাঃ | 
কুব্বন্ত্যিশোকা হদয়ং সশোকং 
নিরীক্ষ্যমাণা নব যৌবনানামৃ ॥ ১৬ ॥ 
প্রবালের মতো রন্তবরণ কুসৃমে মোহন সাজি, 
নবযৌবনা রমণশীরা যবে হোরছে অশোক পানে 
বেদনার রসে ভারছে তাদের চিত । 
'রঘ,বংশমৃ"-এর অস্টম সর্গে অজ বলাপ করছেন ইন্দমতীর মৃত্যুতে £_ 
কুস্মং কৃত দোহদস্তয়া যদশোকোহয়মুদীরয়িষ্যাত । 
অলকাভরণং কথং নু তত্তব নেষ্যামি নিবাপমাল্যতাম | ৬২ ॥ 


চরণ-আঘাতে দোহদ করিলে যে অশোকে তুমি প্রিয়া 

যে অশোক ফুলে রাঁচিতে তোমার কবরীর আভরণ. 
সে অশোক তরু নবকুসৃমেতে উঠিবে উচ্ছবাঁলয়া, 

সেই ফৃল-মালা রচিবে কি তব অন্তিম আবরণ! 


স্মরতেব সশব্দনৃপুরং চরণান:গ্রহমন্যদ্ললভম্‌ | 
অমূনা কুসমাশ্রুবার্ধণা ত্বমশোকেন সূগাত্র শোচ্যসে ॥ ৬৩ ॥ 


চেয়ে দেখো 'প্রয়া এ সে অশোক বিকশিত নবলোকে 
তোমার নৃপুর-রণন-মুখর চরণ-পরশ স্মার 

অশ্রুবিন্দ; কাঁরতেছে ত্যাগ তোমার বিরহ-শোকে 

দুললভ তব চরণ-পরশ-স্মাত আছে হিয়া ভার । 
রঘুবংশমৃ-এর নবম সর্গে অযোধ্যায় বসন্তের আবির্ভাবের বর্ণনা করে কালিদাস 
বলছেন £-_ 

কুসুমমেব ন কেবলমার্তবং নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্‌ । 

কিসলয়প্রসবোহাপ বিলাসনাং মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ ॥ ২৮ ॥ 


নবপ্রস্ফুট অশোক কুসুম নববসন্তাঁদনে 

শুধু সে-ই নাঁহ জাগায় কামেরে সকলের অন্তরে 
প্রয়ার কর্ণে শোভে অশোকের যে রঙঈন কিশলয় 

সেই 'কিশলয় উন্মাদনায় বিলাসীর হিয়া ভরে । 


8০ কালিদাসের কাবে' ফুল 


উনিশ- মন্দার পাঁরজাত সম্তানক 


হরিচন্দন, কম্পতরু, মন্দার, পাঁরজাত ও সন্তানক-__এই পাঁচটি হচ্ছে স্বর্গের 
নন্দনবনের দেবতরু । কালিদাসের রচনায় স্বর্গের বর্ণনা রয়েছে নানা কাব্যে ও 
নাটকে। তাই নন্দনের ফুলগুলি কবির কজ্পনার স্রোত বেয়ে নেমে এসেছে তাঁর 
কাব্যের মধ্যে। পাচাট দেবতরুর মধ্যে তনাট দেবতরুর ফুলের সন্ধান পাই মহাকাঁবর 
রচনায় । হারচন্দন ও কম্পবৃক্ষের উল্লেখ আছে তাঁর রচনায়, কলন্তু তাদের ফুলের 
কথা নেই তাঁর কাবো। 
মেঘদূতমৃ-এর উত্তর মেঘ খণ্ডে অভিসারিকাদের আঁভসারের বর্ণনা করে ক্ষ 
মেঘকে বলছেন £__গতুযুংকম্পাদলকপাঁততৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ 
গত্যুংকম্পাদলকপাঁতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ 
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণাবিভ্রধীশীভিশ্চ 
মুস্তাজালৈঃ স্তনপাঁরসরচ্ছিন্নসূত্ৈশ্চ হারৈঃ 
নৈশো মার্গঃ সাঁবতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম ॥ ১১ ॥ 
চলার বেগেতে কেশ হতে ঝরে পড়ে পথে মন্দার, 
ঝরে কণেরি স্বর্ণকমল. বুকের পন্রলেখা, 
লুটায় ধূলায় মুক্তার জাল, ছিন্ন কণ্ঠ-হার, 
প্রভাতেব বুকে আঁভসারকার শর্বরী-লণলা লেখা । 
কুমার সম্ভবমৃ-এর পণ্চম সর্গে পারবতি শিবের মহাত্মা বর্ণনা করে বলছেন £ 
অসম্পদস্তসা বৃষেণ গচ্ছতঃ প্রভিন্ন-দিগ্বারণ-বাহনো বৃষা । 
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলনা 'বানদ্রমন্দাররজোহরুণাঞ্গুলী ॥ ৮০॥ 
বৃষ চাঁড় যবে পথ চলে যান দাঁরদ্র শঙ্কর 
গজ হতে নামি প্রণমে ইন্দ্র শবের চরণে লুট 
প্রণাতর কালে ইন্দ্র-মুকৃটে শোভে যেই মন্দার, 
তার পরাগেতে রাঁপ্তাত হয় শিবের চরণদুটি | 
কুমারসম্ভবমৃএর ষন্ঠ সর্গে বর্ণনা অছে আকাশ-গঙ্গা মন্দাকনীর। 
সঞ্তার্ধরা শিবের তপোবনে আসছেন মন্দাকনশর কি অপূর্ব শোভা! ৪__ 
আপ্লুতা্তার-মন্দার-কুসমোৎকির-বীচিষু । 
ব্যোমগঙ্গাপ্রবাহেষু দিউনাগমদগন্ধিষ্‌॥ ৫ ॥ 
তীর হতে উড়ে আসে নদীবূকে মন্দার ফুলদল, 
মন্দাকনীর ডীর্মর বুকে ফুলদল খেলা করে, 
দঙনাগদের মদবারি-ঝরা সুগন্ধ নদশী-জল, 
তাহে স্নান কার সপ্ত খাষরা আসেন শিবের তরে । 


কালিহ্বাসের কাব্যে ফল ৪১ 


রঘুবংশমৃ-এর যন্ঠ সর্গে কালিদাস ইন্দুমতার স্বয়ংবরের ছবি এ'কেছেন। 
ক্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতীর সাঁখ সুনন্দা এক এক করে রাজাদের পাঁরচয় 'দচ্ছেন 
ইন্দমতনকে। রাজা পরন্তপের পারচয় দিয়ে সুনন্দা বলছেন ৫ 


ক্রিয়াপ্রবন্ধাদয়মধনরাণামজভ্রমাহতসহস্রনেতঃ | 
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকাপোললম্বান্নন্দারশন্যানলকাংশ্চকার ॥ ২৩ ॥ 
যজ্ঞের পর যক্জ কারতে নৃপাত পরল্তপ, 
ইন্দ্র ডাক পাঁড়তো 'নত্য যজ্জের সভাহলে, 
শচীর পাণ্ডু কপোলের পরে যে অলক দুলে মরে, 
মন্দার ফুল আর শোভেনকো হায় সেই কুন্তলে । 
রাজা পুরুরবা সৌরলোক থেকে আকাশ-পথে নিজের রাজধানীতে ফিরে 
আসছেন। পথে নারখর কুন্দম শুনে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে কৌশ নামক দানব 
উর্বশশকে হরণ করে নিয়ে গেছে তাই সাঁখরা কাঁদছে। রাজা পূর.রবা উর্বশীকে 
উদ্ধার ধরলেন দানবেন হাত থেকে । দানবের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরেও উবশীর 
যে বিকল অবস্থা, এার বর্ণনা করেছেন কাঁলদাস বক্তমোব্বশীয়মৃ রর প্রথম অঙ্কে ঠ 
মন্দারকুসমদাম্না গুরুরস্যাঃ সূচাতে হৃদয়কম্পহ | 
মুভুর্চ্ছদসতা অধো পারণহবতোঃ পয়োধরয়োঃ | ৩৫ এ 


পয়োধর-মাঝে কেপে কেপে ওঠে মন্দার মালাখান, 
পরাণ কাঁপছে থর থর তাহে সহজেই অনুমান । 
উর্বশশর [বরহে পাগল প্রায় হয়ে নূপাঁত পুরুরবা তাঁর সন্ধানে চাঁরাঁদকে 

ঘুরে বেড়াচ্ছেন। িরুমোব্রশীয়ম-এর চতুর্থ অঞ্কে [বরহ-কাতর পদ্রধ্রবার বর্ণনা 
করেছেন কাঁলদাস। একটি অপরূপ মণি পেয়েছেন পুরুরবা। সেই মাঁণাট নিয়ে 
তান বিলাপ করছেন ৪-- 

মন্দারপ-মপরাধবাসিতায়াং যস্যাঃ 1শখায়াময়ম্পণীয়ঃ | 

সৈব প্রিয়া সম্প্রতি দুগভা মে নৈবৈনমশ্রুপহতং করোম॥ ৬৩ ॥ 


মন্দার ফুূল-শোভিত 'প্রয়ার সন্দর সশীথপরে 
এই মাণখাঁন সাজাতে সোহাগে আমার পরাণ চায়, 
সেই প্রিয়া মোর দুললভ আজ. আর তো পাবো না ওরে. 
শুধু আঁখজলে এই মাঁণখানি মালন কারন হায় । 


স্বর্গ থেকে মর্তে আসছেন রাজা দূল্মন্ত। স্বর্গে দেবরাজ তাঁকে কতো সমাদরে 


৪২ কালিদাসের কাব্যে, ফুল 


অভ্যর্থনা করেছেন. তাঁর সিংহাসনের আধখানিতে দুজ্মন্তকে বাঁসিয়ে ক” প্রশীতই না! 
তাঁকে দোখয়েছেন_ এই সব বর্ণনা করে দহজ্মন্ত মাতালকে বলছেন £__ 
অন্তর্গত প্রার্থনামন্তকস্থং জয়ন্তমুদ্বাক্ষ্য কৃতাস্মতেন । 
আমন্টবক্ষো হরিচন্দনাগ্কা মন্দার মালা হরিণা 'পনদ্ধা॥ ৩ ॥ 
হারচন্দন-চার্চত বকে শোভে মন্দার মালা । 
চন্দন-মাখা মন্দারমালা কণ্ঠ হইতে খাল 
পরালেন মোর গলে দেবরাজ মাঁলকা সোহাগ-ঢালা | 
মালা-অভিলাষী জয়ন্ত পানে হাঁস-ভরা মুখ তুলি । 
উমার বিবাহের দিন ওষাঁধপ্রস্থনগর আভনব সাজে সেজেছে । কুমারসম্ভবম্‌- 
এর সপ্তম সর্গে নগাধিরাজ হিমালয়ের রাজধানী ওষাঁধপ্রস্থ নগরের বর্ণনা করে 
কাব বলছেন ৫ 
সন্তানকাকার্ণমহাপথং তচ্চনাংশুকৈঃ কাজপতকেতুমালম্‌ । 
ভাসোজ্জবলংকাণ্টনতোরণানাং নতরং স্বর্গ ইবাবভাসে ॥ ৩ ॥ 


চঈনাংশুকের পতাকা মালায় সাঁজ্জত হোলো পথ, 
হোলো রাজপথ সন্তান তর; কুসুমেতে সমাকীর্ণ, 
স্বর্ণতোরণে উজ্জল হোল নগরীর রাজপথ, 
মনে হোল যেন স্বর্গ হয়েছে ধরাতলে অবতীর্ণ । 
রামের জল্মক্ষণে দেবতারা আকাশ থেকে সন্তানক-কুসুমের পুস্প-বৃষ্ট 
করলেন। রঘুবংশম-এর দশম সর্গে তার বর্ণনা আছে £__ 
সন্তানকময়শী বৃম্টির্ভবনে চাস্য পেতুষী 
সল্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাঁদরচনাভবং ॥ ৭৭ ॥ 


সন্তান-তরু-পুজ্প-বৃন্টি স্বর্গ হইতে ঝরে, 
রামের জল্ম ক্ষণে দেবতারা আনন্দে সমাকুল 
সর্বপ্রথমে শুভ উপচারে তার বন্দনা করে । 
কুমারসম্ভবমৃ-এর অজ্টম সর্গে মহাদেব নিজ হাতে পার্বতীকে কেমন করে পারজাত 
কুসুম দিয়ে সাজাতেন তার বর্ণনা করেছেন কাব £_ 
তাং পুলোমতনয়ালকোঁচিতৈঃ পারিজাতকুসমৈঃ প্রসাধয়ন্‌ । 
নন্দনে চিরমযুপ্মলোচনঃ সম্পৃহং সুরবধূৃভিরীক্ষিতঃ॥ ২৭ ॥ 


কাঁলদঢসের কাব্যে ফূল ৪৩, 


ধাচীর অলকে শোভিত নিত্য যে মোহন পাঁরজাত 
সেই পারিজাতে সাজাতেন শিব গৌরীরে নিজ হাতে, 
সুরবধূদল তাকায়ে দোৌখত আকুল কামনা সাথ, 
নন্দনবনে ভ্রমতেন শিব যবে গোৌরীর সাথে । 
পুর্রবা বয়স্য বিদূষককে নিয়ে ঘুরছেন, এমন সময়ে অল্তরীক্ষ থেকে 
উর্বশীর 'লাপ এসে পড়লো তাঁর সামনে । বিক্রমোব্বশীয়ম-এর দ্বিতীয় অগ্কে 
সেই 'লাঁপর বর্ণনা করেছেন কাব £- 
স্বামিন। সম্ভাবিতা যথাহং ত্বয়া অজ্ঞান্রী 
তথা চানুরন্তস্য সভগ এবমেব তব । 
অনন্তরং চ মে লাঁলতপা'রিজাতশয়নীয়ে 
ভবান্ত সুখা নন্দনবনবাতা আঁপ শিখীব শরনরে॥ ১০১ ॥ 


বাঁঝ নি তোমার হৃদয়ের কথা ভাবয়াছ অনুখন, 
আমারও প্রাণের বাসনা বোঝ নি সদা ভেবোছনু আঁম, 
তাই পাঁরজাত ফুলের শয্যা নল্দনসমীরণ, 
আঁগ্নাশখার দহনে জবলেছে দেহমন  দনযামী । 
কুঁড়বকোবিদর 


কোবিদারের পাঁরচয় দিতে গিয়ে অমরকোষরচাঁয়তা বলেছেন_ কোঁবদারে 
১মারকঃ কুদ্দালো য:গ্মপন্রকঃ অর্থাং কোবিদার জোড়া-পাতার গাছ. ফলগুলি তার 
রোমের মতো । কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে একালের কাণ্ঠন সেকালের গুরুগম্ভগর 
কোবিদার নাম নিয়ে উজ্জীয়নীর রাজসভায় নিজের স্থান করে নিয়েছিল। খতু- 
সংহারমৃ-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় কোবদারের প্রাণ-ভোলানো রূপের কথা 
ছন্দোবদ্ধ হয়েছে ৪ 

মন্দানলাকাঁলতচারূতরাগ্রশাখঃ পুষ্পোদগম প্রচয়কোমলপল্লাবাগ্রঃ 

মত্তীদবরেফপাঁরপীতমধ:প্রসেকাশ্চত্তং বিদারয়াত কস্য ন কোবিদারঃ ॥ ৬ ॥ 


মন্দপবনে মৃদু-কম্পিত শাখার অগ্রগাঁল 
নব কশলয়ে কুসুমে মোহন সাঁজ 
মত্তদ্রমরে মধূদানে রত কোবিদার তরুগীল 
করে বদীর্ণ কার না চত্ত আজ! 
একুশ-__শিলাম্ধা 
শিল'ন্া ধরণশর বুক বিদীর্ণ করে ফোটে নবধারাবর্ধণে। শিলণন্ধা ও কন্দল, 
আমাদের ভূ'ইচাপার রাজকীয় দুটি নাম। 


8৪ কালিদাসের কাব্যে ফল 


মেঘদূতমৃ-এর পূর্বমেঘ খশ্ডে যে পথ 'দিয়ে মেঘ কৈলাসে যাচ্ছে সেই পথে 
দুবার ভূ'ইচাপার দেখা পাই £__ 
কর্তুং যচ্চ প্রভবাতি মহামুচ্ছিলণল্ধ্রামবন্ধ্যাং 
তচ্ছত্বা তে শ্রবণসভগং গাঁজ্জতং মানসোতকাঃ | 
আকৈলাসাৎ বস-কসলয়চ্ছেদপাথেয়বল্তঃ 
সম্পংস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥ 
মেঘগর্জনে ফোটে ভূ'ইচাপা ধরণীর বুক চরে, 
হংসবলকা মেঘগজনে মানসের লাগি মাতি 
মৃণাল-পাথেয় লয়ে যবে ধায় মানস-সরসঈতীীরে 
কৈলাসাঁগাঁরযাব্রী তোমার হবে মরালেরা সাথী । 
শুধু কি তাই 2 মেঘবর্ষণে হারতকাঁপশ নীপকেশর দেখা দেবে নীপবনে, তাই দেখে 
ভূ'ইচাপাকীলি রোমল্থন করতে করতে হরিণ-হারিণীরা বনতলে ঘরে বেড়াবে £_ 
নীপং দ্টা হারতকাঁপশং কেশরৈরদ্ধরূটে 
রাঁবভভূতি প্রথমমুকুলাঃ কন্দলশ্চান্কচ্ছম্‌ । 
জগ্ধবারণ্যেত্বাীধকস_রাঁভং গল্ধমানঘ্ায় চোব্্বযাঃ 
সারঙ্গাস্তে জললবমনচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম॥ ২১॥ 


হেরি হরিতকাঁপশ নশপের কফেশর প্রস্ফুট অম্লান, 
নব-প্রস্ফুট ভূঁইচাপা-কাল সুখে চর্বণ-রত, 
হারণ-হাঁরণশ নেয় আনন্দে সন্ত মাঁটর ঘ্রাণ, 
দেখায় তাহারা বর্ধণ-ধারা-সন্ত তোমার পথ । 
রঘুবংশমৃ-এর ত্রয়োদশ সর্গে লঙ্কা থেকে সীতাকে নিয়ে রামের অযোধ্যায় 
ফিরে আসবার ছবি একেছেন কাঁলদাস। পুজ্পকরথে চড়ে আসবার সময় রাম 
সাীতাকে সব ারি-নদী-বন ও জনপদের সঙ্গে পাঁরাচত করে িচ্ছেন। কোথাও 
সমুদ্র, কোথাও বা পর্বত £- 
আসারাসন্তাক্ষীতিবাষ্পযোগা 
মামাক্ষিণোৎ যত্র বাভন্নকোশৈঃ | 
বড়ম্ব্যমানা নবকল্দলৈস্তে 
[বিবাহধৃূমারূণলোচন-শ্রীঃ ॥ ২৯ ॥ 
মাল্যবান গারর [শিখরে নবধারাবারষণে 
মাত্তকা হতে ধোঁয়ালি বাম্প ওঠে আকাশের পানে, 


ধোঁয়াল বাষ্প মেশে যবে এসে লাল ভূ*ইচাপা সনে, 
শাববাহ-আপ্ন-ধূমে রান্তম তব আঁখ মনে আনে । 


কালিদাসের কাব্যে ফুল ৪৫ 


রন্ত-বরণ ভূ*ইচাপা সদ্যপ্রস্ফুট, ভূ'ইচাপার মধ্যে বৃষ্টিবিন্দ টল্‌্উল্‌ করছে। 
তাই দেখে বিরহ পুরূরবার উর্বশীর সজল রান্তম নয়ন দুটি মনে পড়ে গেলো £__ 


আরন্তকোটাভারয়ং কুসুমমৈর্নবক্ন্দলশমাঁলনগভৈণ । 
কোপদন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ॥ ৩২॥ 
রান্তম নবকন্দলশফৃল মাঝে 
বৃণ্ট-বন্দু ধরেছে অমল শোভা, 
স্মরণেতে আনে ক্লোধ-রাস্তম আঁখদুটি প্রেয়সীর, 
সজল নয়ন রান্তম মনলোভা । 
বাইশ- কার্ণকার 
বসন্তের ফুল কার্ণকার। সেকালে নারীদের যে রুচি ছিলো তার পরিচয় তাঁদের 
প্রসাধন-কলার প্রীতাঁট আঙ্গক থেকে পারস্ফ্ট হোতো। ঝড়ের কালো মেঘে 
সোনাল বিদুতের শে.ভাকে হার মানাবার জন্যে বুঝ বা কালো কেশে তাঁরা 
সোনাল কার্ণকার পরতেন। এই কার্ণকার বরণ-গরবে গরবী, সৌরভের দাবী তার 
নেই । আমাদের এই যন্ত-ঘর্ঘর যৃগে কার্ণকার পরূষ সোঁদাল নাম নিয়ে বিরাজমান । 
কুমারসম্ভবমৃ-এর তৃতীয় সর্গে কার্ণক'র ফুলের বর্ণনা করে কাব বলছেন £_ 
বর্ণপ্রকর্ষে সাত কার্ণকারং দুনোতি নিগন্ধিতয়া স্ম চেতঃ । 
প্রায়েণ সামগ্রাবধৌ গুণানাং পরাজ্মুখী বিশবসৃজঃ প্রবৃত্তঃ॥ ২৮] 


বরণ-গরবে গরবী কর্ণিকার, নাহকো গন্ধ, বেদন জাগায় মনে. 
' মনে হয় বুঝি বশবস্রষ্টা সব গুণ দিতে নারজ একটি জনে । 
উমার দেহ সাজাতে নানা ফুলের ডাক পড়েছে । কার্ণকার সেই গরবী ফলদেত্র 
অন্যতম। কুমারসম্ভবমৃ-এর তৃতঈয় সর্গে উমার সাজের এই বর্ণনা আছে £__ 
অশোকানরভৎসতপদ্মরাগমাকৃন্টহৈমদ্মাতিকার্ণকারম্‌ | 
মুস্তাকলাপশকৃতাঁসম্ধুবারং বসন্তপৃ্পাভরণং বহন্তী॥ ৫৩ ॥ 


অশোকফ্‌লে পম্মরাগ মাণক হোলো লাঞ্ছিত, 
কার্ণকর নিলো সোনার স্থান, 
[সম্ধুবার রাজিল যেথা মুক্তা হোতো বাঞ্কত, 
ফাগুনের ফুল দিল দেহে অবদান । 
সেই তৃতীয় সর্গেই শিবের চরণে প্রণতা উমার এই বর্ণনা করেছেন কাঁলদাস £_ 
উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারমূ । 
চকার কর্ণ চ্যুতপল্লবেন মক্রা প্রণামং বৃষভধবজায় ॥ ৬২ ॥ 


৪৬ কালিদাসের কাব্যে ফল 


মাথা নত কার প্রণমে শিবেরে যবে উমা 'গাঁরসূতা, 
তখন তাহার প্রণাতর কালে হোলো এই অঘটন, 
নীলকেশ হতে খাঁসয়া পাঁড়ল নবীন কার্ণকার, 
কান হতে ঝরে পাঁড়ল ধূলায় পলব-আভরণ । 
খতুসংহারমৃ-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত বর্ণনায় কার্ণকার বার বার দেখা দয়েছে £-_ 
কর্ণেষ যোগ্যং নবকার্ণিকারং চলেষু নীলেম্বলকেচ্বশোকম্‌ | 
পুষ্পণ্9 ফুল্লং নবমাল্লকায়াঃ প্রয়াতি কাল্তিং প্রমদাজনস্য ॥ & ॥ 


নারীর কর্ণ-ভূষণ-যোগ্য কুসৃম কার্ণকার 
ঘন কালো কেশ-ভূষণ অশোক ফুল, 

নবমাল্লকা তরুট ভাঁরয়া ফোটে যে কুসৃমদল, 
রূপে ভরে দেয় নারীর দেহের কূল । 


শকং কিংশুকৈঃ শুক-মুখচ্ছাঁবাভর্স ভিন্নং কিং কার্ণকার-কুস্মৈর্নকৃতং নু দগ্ধম্‌ | 
যংকোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈব্বচোভিযূনাং মনঃ সুবদনানাহতং 'িনহন্তি॥ ২০॥ 


শুকের চু সম বাঁঙকম কিংশুক ফুলদল 
যুবতীর হিয়া করে নি?কি বিদীরণ 

কার্ণকার কি করে দগ্ধ নারীর কোমল "হয়া, 
কোকিল" আবার কেন করে নিপাঁড়ন 2 


সমদমধুকরাণাং কোকিলানাণ্ নাদৈঃ 
কুসুমিতসহকারৈঃ কার্ণকারৈশ্চ রম্যঃ । 
ইষ্ীভাঁরব সুতক্ষেনর্মানসং মানিনীনাং 
তুদাত কুসুমমাসো মল্মথোদ্বেজনায়॥ ২৭॥ 


মত্তভ্রমর-গুঞ্জন আর কোকিলকৃজন-রবে 
আম্রমুকুল ও কার্ণকারের তীক্ষ! সায়ক-পাশে, 
নাত ব্যথা হানে নব বসন্ত নারীর কোমল প্রাণে 
প্রেমের দীপন জাগাবার আভলাষে । 
রঘুবংশমৃ-এর নবম সর্গে বসন্তের বর্ণনা করে কবি বলছেন £_ 
হুতহুতাশনদশীপ্ত বনশ্রিয়ঃ প্রাতাঁনীধঃ কনকাভরণস্য যং। 
যুবতয়ঃ কুস্‌মং দধূরাহতং তদলকে দলকেসরপেশলমৃ॥ ৪০॥ 


কালদ্যসের কাব্যে ফুল ৪৭ 


বনলক্ষনণীর কনকাভরণ তার যেন প্রাতানাধ 

আগ্দনের মতো উজল-দীস্তি কুসুম কার্ণকার, 
প্রমোদ-মত্ত প্রমদাগণের চূর্ণ কেশের পরে 

পরাইয়ে দিলো কার্ণকার 'নব ?কশলয় তার । 

িকুমোর্বশশয়মৃ-এর দ্বিতীয় অঙ্কে নিদাঘ দিনের বর্ণনায় দোখ £__ 

উষ্কার্তঃ শাশরে নিষীদাতি তরোর্মলালবালে শিখ 
নাভ“দ্যোপাঁর কার্ণকারমুকুলান্যাশেরতে ষটপদাঃ । 
তপ্তং বার 'বিহায় তরনলিনশং কারণ্ডবঃ সেবতে 
ক্লীঁড়াবেশমানি চৈব পঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে ॥ ১৭৫॥ 


নিদাঘ তাপেতে কাতর ময়ূর তরু-আলবালে শয়ে, 
কর্ণিকারের কুশড়ীটি ফুটায়ে শোয় আল তার পরে, 
ত*৩ সিল ত্যাজ মরালেরা কমলের ছায়া খোঁজে, 
প্রমোদ কক্ষে পিজজরে শুক জল জল করে মরে । 
বকুমোবশীয়ম-এর তৃতীয় অঙ্কে এই বর্ণনাট রয়েছে। রাজাকে আসতে 
দেখে কণ্চুকী বলছে £ 
পাঁরজনবাঁণতাকরার্পতাভিঃ । 
পঁরবৃত এষ বিভাঁতি দরীপকাঁভিঃ ৷ 
গিরারব গাতমানপক্ষসাদা- 
দনূতটপষ্পতকার্ণকারযান্টঃ॥ ১৮ ॥ 


দঈপ হাতে সব অগ্গনাদল ঘিরে চলে নৃপাঁতরে, 
দীপ-উজ্জবল রজ-দেহ মার ক মোহন শোভা তার, 
মনে হয় যেন অটুট-পক্ষ গির এক চলে ধীরে, 
সানু দেশে তার ফুলভরে হাসে সোনালি কর্ণিকার । 


তেইশ-_-বকুল 
বকুল উপেক্ষিত হয় নি সাত্য কিন্তু বকুল তার পূর্ণ সমাদর লাভ করে নি 
মহাকাঁবর কাছ থেকে । 'বলাসনীদের কাছে পেলবতার কিম্বা কোমলতার কি কোন 
কদর আছে ? 
রূপের উজ্জ্বলতা ও গন্ধের তীব্রতা তাদের মনোহরণ করে। বকুলের রূপ 
স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে প্রাণ ভরে দেয়, বকুলের যে গন্ধ বেদনার মতো প্রাণের প্রাতটি শিরাকে 
অবশ করে দেয়, সেই রূপ ও সেই গন্ধ কি বলাঁসনীদের ভালো লাগতে পারে! 


৪৮ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


উজ্জায়নর স্যন্দরীরা মুখের মদিরা-সণনে বকুল ফোটাতেন বটে কিন্তু সে নেহাং 
শাস্বের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, বকুলের প্রাত প্রাণের টানে নয়। কালিদাসও 
বকুলের অনুরাগী ছিলেন না। বকুল তার পূর্ণ মর্যাদা পাবার জন্যে বহু শতাব্দী 
অপেক্ষা করে ছিলো। সে গৌরব পেলো বকুল বিশ্বের আর এক মহাকাবির কাছে- 
রবান্দ্রনাথের কাছে। মেঘদৃতমৃ-এর উত্তর মেঘে অলকায় তার বাঁড়র বর্ণনা করে 
মেঘকে বলছে £__ 

রন্তশোকশচলিসলয়ঃ কেসরশ্চান্র কন্তঃ 

প্রত্যাসনোৌ কুরবকবৃতেমনীধবীমন্ডপস্য । 

একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাঁভিলাষী 

কাত্ক্ষাত্যন্যো বদনমাঁদরাং দোহদচ্ছদ্মাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥ 


সেথা রন্ত-অশোক বকুলেতে নব-পল্লব-শিহরণ, 
মাধবীকুপ্জ। বিরাজে সেথায় কুরবকবীি মাঝে, 
অশোক সে চায় তোমার সাঁখর বামপদপরশন, 
ফুল ফোটাবার ছলেতে বকুল মুখের মাঁদরা যাচে। 
আভিজ্ঞানশকুন্তলমৃ-এর চতুর্থ অঙ্কে দজ্মন্তের রাজধানীতে শকুন্তলার 
যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে । শকুন্তলাকে দুজ্মন্তের কাছে পাঠানো হচ্ছে। সাঁখরা মহা 
আনন্দে তাকে সাজাতে ব্যস্ত। অনসয়া প্রিয়ম্বদাকে বলছে £-তেন হ এতস্মিন্‌ 
চৃতশাখাবলম্বিতে নারকেলস্মূণ্গকে এতান্নমিত্তম্‌ এন কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্ত 
ময়া কেশরমালিকা। তং ইমাং হস্তসান্নীহতাং কুরু॥ 9৫&॥ “এই যে আম গাছে 
ঝোলানো নারিকেল পাতার তৈরণ ঝাঁপটা দেখছো, ওর মধ্যে শকুল্তলার যাবার দিনে 
তাকে সাঁজয়ে দেবো বলে এক গাছি বকুলের মালা রেখোঁছ। এঁ মালাটি নিয়ে এসো।” 
উমা যাচ্ছেন তপস্যারত মহাদেবের তপোবনে। তপস্বীর মন ভোলাবার জনে; 
সযতনে সেজেছেন পার্বতগ। কুমারসম্ভবমৃ-এর তৃতীয় সর্গে আছে তার বর্ণনা £ 
স্রস্তাং 'নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদাম কাণ্সীম্‌ । 
ন্যাসকৃতাং স্থানাবদা স্মরেণ মৌবং দ্বিতীয়ামিব কাম্ম*কস্য ॥ ৫৫ ॥ 


খুলে খুলে পড়ে, হাত 'দিয়ে উমা ধরেন মালকাখানি, 
পূণ মদন আপন ধনুর দ্বিতীয় ছলাট তার 
উমা-নিতম্বে রেখোছল থুয়ে আপন ভাগ্য মানি । 
পার্বতণ মদিরা পান করেছেন। মহাদেব তখন পার্বতীকে বলছেন, কেন বৃথা 


কাঁলদাসের কাব্যে ফুল ৪৯ 


মাঁদরা পান! কুমারসম্ভবমৃ-এর অস্টম সর্গে সেই মনোহর শ্লোকটি আছে £-_ 
আর্দকেশরসুগন্ধি তে মুখং রন্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ । 
অন্র লব্ধ বসাঁতর্গণান্তরং কি ীবলাসাঁন! মধু কারষ্যাত॥ ৭৬ ॥ 


সন্ত-বকুল-সৌরভে-ভরা নাত তব মুখখানি, 
'আঁখদুটি তব আয় প্রয়তমা স্বভাবত রান্তম, 
আঁয় 'বলাঁসাঁন! মাঁদরা তোমারে কি মাধুরী [দবে আন, 
যবে সকল সূষমা তোমার আনশে নিঃশেষ 'নিঃসবম । 


ধতুসংহারমৃ-এর 'দ্বতীয় সর্গে বর্ধা-বর্ণনায় বকুল দু-বার দেখা দিয়েছে £_ 
মালাঃ কদম্বনবকেশরকেতকশীভরায়োজিতাঃ শরাঁস বিভ্রাতি ষোঁষতোহদ্য 
কর্ণান্তরেষ ককুভদ্রমমঞ্জর ীভিরিচ্ছানকৃলরচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২০ ॥ 


কদমবকুলকেতকণীকুসৃমে গাঁথয়া মোহন মালিকা 
[বিলাসনীদল আজ কুল্তল বাঁধে, 
অজর্নফৃলমঞ্জরী লয়ে রাঁচ 'বাঁচত্র আভরণ 
পাঁরতেছে তারা কর্ণে কতো না ছাদে । 


শিরাঁস বকৃলমালাং মালতনীভঃ সমেতাং বিকাঁসতনবপুষ্পৈর্যাঁথকাকুটনলৈশ্চ । 
বিকচনবকদন্বৈঃ কর্ণপৃরং বধূনাং রচয়াতি জলদৌঘঃ কান্তবং কাল এষঃ॥ ২৪ 


বনফুলযথশমালতাঁর সাথে বকৃলমালকাখা'নি 
প্রয়জন সম সোহাগে ভরিয়া মন, 
বধূদের কালো চিকণ অলকে সাজায় বর্ষা খতু 
কর্ণে পরায় প্রস্ফুট নবকদম্ব আভরণ । 
রঘুবংশমৃ-এর অন্টম্‌ সর্গ। নৃপাঁতি অজ ইন্দমতঁর জন্যে বিলাপ করছেন £__ 


তব 'নঃ*বাঁসতানুকারাভর্বকুলৈরদ্ধাঁচতাং সমং ময়া । 
অসমাপ্য বিলাসমেখলাং কিমিদং কিন্নরকশ্ঠি! সপ্যতে ॥ ৬৪ ॥ 


তব নিঃশ্বাস সম সুগন্ধি বকুল কুসৃম দিয়া 

গাঁথতে আছন্‌ দুজনে আমরা বিলাস-মেখলাখাঁন, 
সেই মেখলাটি আধখানা গাঁথা, সারা হয় নাই প্রিয়া, 

কেন প্রিয়া চিরনিদ্রার কোলে আপনারে দিলে আনি! 


৫০ কাঁলদাসের কাব্যে ফুল 


রঘবংশমৃ-এর নবমূ সর্গে রমণীদের লালত বিলাসাবদ্রমের ছাঁব এ'কেছেন 
কালিদাস £_ 

লালতবিভ্রমবন্ধাবিচক্ষণং সুরাভগন্ধপরাজিতকেসরমূ । 

পাঁতষু 'নার্বাবশহর্মধূমজ্গনাঃ স্মরসখং রসখণ্ডনবাঁজ্জতমৃ॥ ৩৬ ॥ 


লালত 'বলাস ও রাঁতর বাসনা জেলে দেয় অন্তরে ' 
বকুলগন্ধ হয় পরাজত যার গন্ধের কাছে, 

কামনা-জাগানো এমন আসব রমণীরা পান করে, 
'প্রয়তম সাথে প্রমদারা সুরা পান করে প্রেম যাচে । 


রঘদবংশমৃ-এর একোনাঁবংশ সর্গে কামোল্ত্ত নূপাঁতি আগ্নামত্র ও মদাকুলা অঙ্গনাদের 
বর্ণনা রয়েছে £ 

নাতরেকমদকারণং রহস্তেন দত্তমাভিলেষ্‌রঙ্গনাঃ | 

তাভরপন্যপহতং মুখাসবং সোহাঁপবদ্বকূলতুল্যদোহদঃ॥ ১২ ॥ 


আ্নামন্র-অধর হইতে কামনা-জাগানো সরা 
নারী-মুখ হতে সুরা পান তরে ছিলো হিয়া তৃষাতুরা, 
বকুলের মতো দোহদপ্রার্থী নৃপাতি কাম-ীবকল । 


চাব্বশ-_ পিয়ালমঞ্জরণী 


পয়াল-মঞ্জরীর সৌভাগ্য নেহাৎ কম নয়, সেও কাঁবর কাব্যে স্থান পেয়ে গেছে। 
কুমারসম্ভবমৃ-এর তৃতীয় সর্গে হরিণদের হয়রাণির বর্ণনা করে কাব বলছেন £_ 


মৃগাঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং রজঃকণোর্বাঘ/তদাষ্টপাতাঃ 
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যানলং বিচেরবর্ব নস্থলমর্্মর পন্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥ 


পিয়াল কুসুম-মঞ্জরী হতে পরাগ ডীঁড়য়া আসি 
হারণদলের নয়নে পাঁড়য়া করে অন্ধের প্রায়, 

পাগলের মতো ছোটে হাঁরণেরা বন-নিঝৃমতা নাশ, 
ঝরা-পল্লব-মর্মরধবন বনতলে বেজে যায়। 


পণীচশ- বন্ধৃক, বন্ধূজীবক 


সেকালের বন্ধক, বন্ধুজীবক একালে বাঁধুলী নাম নিয়ে রয়েছেন আমাদের 
বনে উপবনে। কড়া সূরের দেবভাষার বন্ধৃক, বন্ধৃজশীবকের চেয়ে আমাদের মানবীয় 


কাজদাসের কাব্যে ফুল &১ 


ভাষার বাঁধূলী নামট হাজারগ্‌ণ মিন্টি। ফুলের নাম অতো কড়া সুরে কানে বাজলে 

চলবে কেন! লাল টুকটুকে মুখাঁট নিয়ে দেখা দেয় শরতের ফুল বন্ধ্ূক। 
মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে বেড়াবার সময় তাঁকে সব 'ানয়ে 'দিচ্ছেন। কুমার- 

সম্ভবমূএর অন্টমূ সর্গে তার মনোহারিণণী বর্ণনা আছে। মহাদেব বলছেন £_ 


দূরমশ্নপারমেয়রশ্মনা বারুণী দিগরুণেন ভানুনা | 
ভাত কেশরবতেব মশ্ডিতা বন্ধূজীব-তিলকেন কন্যকা ॥ ৪০ ॥ 


অস্তরাবর কিরণেতে রাঙা পশ্চম দিক হের, 
কি মোহন শোভা ধরেছে বারুণন রঙশীন আলোক-সাজে, 
বাঁধুলণী ফুলের দোদুল কেশর-ীতিলকে সাঁজয়া যেন 
নয়ন-ভোলানো সহল্দরী বালা মোদের সমুখে রাজে ৷ 


যজ্জেন সময রাক্ষসেরা নানা উৎপাত সুর করে যজ্ঞের বঘন ঘটাতো। 
রঘুবংশমৃ-্এর একাদশ সর্গে তার বর্ণনা রয়েছে £ 


বীক্ষ্য বৌদমথ রক্কাবন্দভির্বন্ধুজীবপৃথুভিঃ প্রদীষতাম্‌ | 
সম্ভ্রমোহভবদপোট্কর্মণামৃত্বজাং চ্যুতাঁবকঙ্কতম্রচামৃ॥ ২৫ ॥ 


বন্ধূক ফুল সম বড়ো বড়ো রন্তের ফোঁটা লেগে 
যজ্ঞের বেদী মালন হয়েছে দোঁখলেন সভামাঝ, 
দারুনার্মত যজ্ঞরপান্র ভীষণ ভয়ের বেগে 
হাত হতে খসে পাঁড়ল, হইল বন্ধ সকল কাজ ৷ 


খতুসংহারমৃ-এর তৃতীয় সর্গে শরং-বর্ণনায় বন্ধূক তিনবার দেখা শদয়েছে 2 
ভন্নাঞ্জনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞং বন্ধৃকপূষ্পরাঁচতারূণতা চ ভুঁমঃ | 
বপ্রাশ্চ পরকলমাবৃতভূঁমিভাগাঃ প্রোৎ্কণ্ঠয়াতি ন মনোভূবি কস্য যুন£॥ &॥ 


বাঁধাল কুসুমে নবারুণ ধরাতল, 
হের শতদলে সশোভিত আজ বপ্রার তটভুম. 
তরুণ হৃদয় করে নাকি চণ্ল 2 


আসিতনয়নীলক্ষত্রীং লক্ষায়িত্বোংপলেষু কৰাঁণতকনককাণ্ীং মন্তহংসস্বনেষ; । 
অধরর-চরশোভাং* বন্ধুজীবে 'প্রয়াণাং পাঁথকজন ইদানীং রোদাঁত ভ্রান্তীচত্তঃ॥ ২৪? 


৫২ কালিদাসের কৰব্যে, ফুল 


প্রয়ার কমল-নয়নের শোভা নেহারিয়া শতদলে 
মরাল-কৃজনে আভরণ-ধৰনি স্মরে, 

বাঁধ্যাল কুস্‌মে হেরিয়া প্রিয়ার চারু অধরের শোভা 
আজিকে বিরহৰ প্রবাসীরা কেদে মরে । 


স্তীণাং বিহায় বদনেষ শশাঙ্কলক্ষত্রীং কামণ্ঠ হংসবচনং মাঁণনৃপুরেষু । 
বন্ধৃককান্তিমধরেষ্‌ মনোহরেষ্‌ কৰাঁপ প্রয়াত সূভগা শরদাগমন্ত্রীঃ ॥ ২৫ ॥ 


মরালের ধ্বনি থুয়ে মাঁণ-মঞ্জীরে, 
বাঁধুলি ফুলের কান্তি সশীপয়া চারু-অধরের পরে 
শারদশ্রী মিলাইলো ধীরে ধরে । 


ছাঁব্বশ-_মালতন 


বর্ষার ফল মালতনী শরতেও তার জের টেনে চলে । মালতাঁর মালা িলাঁসনন- 
দের বেণী-বন্ধনে ও কণ্ঠের শোভাবর্ধনে কাজে লাগ্‌তো দেখা যাচ্ছে। মেঘদৃতমৃ-এর 
উত্তর মেঘে ষক্ষ মেঘকে হঃাঁশয়ার করে দিচ্ছেন পাছে মেঘ গজনে ও বিদন্যং-স্ফুরণে 
নাদ্রতা বক্ষ-প্রয়াকে ভীত করে £_ 


তামুখাপ্য স্বজলকাণকাশণীতলেনানিলেন প্রত্যা*বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালত নাম্‌ 
[বদযদগভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বংসনাথে গবাক্ষে বন্তুং ধীরঃ স্তাঁনতবচনৈর্মানিননং 
প্ররুমেথাঃ 1 ৩৭ ॥ 
জাগায়ো প্রিয়ারে জলকণাবাহশী সমশীরণ-পরশনে, 
মালতাীর কুশঁড় যথা ফুটে ওঠে ভোরের শীতল সমীরে. 
কারও আলাপ আত ধীরে ধীরে বিরাহণী "প্রয়া সনে, 
ভয় যেন নাহ পায় 'প্রয়া মোর, ঢেকে রেখো দামিনীরে । 
মালাবকাশ্নীমন্রম-এর তৃতীয় অঙ্ক। মালাঁবকাকে য়ে সমাহাতিকা ও 
মধুূকরিকার আলাপ চলছে । পরচর্চার স্বভাবনৈপুণ্য মেয়েদের চিরকেলে সম্পন। 
মধুকাঁরকা সমাহাতিকাকে শুধালো_-অথ মালাবকাগতং কৌলীনং কিং শ্রুয়তে 2 
মালাবকা সম্বন্ধে যে কথা রটেছে তার কিছ শুনেছো 2 সমাহাতিকা- বাঢ়ং কিল 
তস্যাং সাভিলাষো ভর্তা । কেবলং দেব্যা ধারণ্যাশ্চত্তং রক্ষল্নাত্মনঃ প্রভুত্বং ন দর্শয়াত। 
মালবিকাঁপ এষ দিবসেষ্‌ অনভূতমূন্তেব মালতামালা ম্লান লক্ষ্যতে। অতঃপরং ন 
জানে। বিস্‌জ মামৃ॥ ৭॥ “মালাঁবকার উপর প্রভুর বড়োই টান। শুধূ পাছে দেবী 


কারাদাসের ঝাব্যে কূল &৩ 


ধারিণীর মনে ,খ্দব আঘাত লাগে .এই ভয়ে মহারাজ কিছ? করতে পারছেন না। 
মালাবকাও গলায়-পরে তারপরে ফেলে-দেওয়া মালতার মালার মতো ম্লান হয়ে 
গেছে। আর আমি কিছু জানি নে। আমাকে ছেড়ে দাও।” 

খতৃসংহারম্‌-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনায় মালতাীর দেখা পাওয়া যায় 


ঠতনবার £_ 


কাশৈম্মহা শশাঁশরদশীধাঁতনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমূদৈঃ সরাংাস । 
সস্তচ্ছদৈঃ কুসূমভারনতৈব্্বনান্তাঃ শুক্রীকৃতান্যপবনান চ মালতশীভঃ ॥ ২॥ 


কুমুদে শুভ্র সরোবর আজ মরালে শহভ্র নদীজল, 
চন্দ্রকরণে শুক্রা যামিনী, নবকাশফুলে ধরণণ, 

ছাঁতম পুম্পে শুভ্র বনানী মালতী কুসূমে বনতল, 
শরতে আজকে সেজেছে সবাই মোহন শুুভ্রবরণন “ 


শামল ইহ ক্সূমভারনতপ্রবালাঃ স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভৃষণবাহকান্তিমূ | 
দক্তাবভাসাঁবশদাস্মিতচন্দ্রকান্তিং কত্কোলপুষ্পরুচরা নবমালতদ চ॥১৮॥ 


নবাঁকশলয-কুসমের ভারে নুয়ে-পড়া শ্যামলতা 
তার কাছে হারে রমণশী-বাহূর আভরণ-পরা শোভা, 
নব-বিকশিত অশোক কুসুম ফ্লপ মালতী ফুল 
হারতেছে আজ নারীর হাসির কান্তি চিত্তলোভা । 


কেশান্নতান্তঘননণশলাবকৃণ্চিতাগ্রানাপূরয়ন্তি বাঁণতা নবমালতনীভিঃ | 
কর্ণেষ্‌ চ প্রবরকাণ্নকুণ্ডলেষু নীলোৎপলান 'বাবধাঁন নবেশয়ান্ত ॥ ১৯॥ 


কুণ্টিত ঘন নীল কুল্তলে সাজায় রমণীদল 
নবমালতার মোহন পুষ্প 'দয়া, 

চারু কর্ণের পরে যেথা নাতি শোভে হেমকুণ্ডল, 
সাজায় সেথায় নীল উৎপল নয়া । 


স তাশ-__-তিলক 


তিলক বসন্তের ফৃূল। বসন্ত এলে বনের ললাটে তিলক পাঁরয়ে দেয়। 
কুমারসম্ভবমৃ-এর তৃতীয় সর্গে বসন্তলক্ষননীর এই মনোহারণী বর্ণনা আছে £_ 


লগ্নাদ্বরেফাঞ্জনভান্তীচত্রং মুখে মধশ্রীস্তলকং প্রকাশ্য । 
রাগেণ বালার্ণকোমলেন চৃতপ্রবালোম্ঠমলণ্কার ॥ ৩০ ॥ 


৫৪ কাঁলদাসের কাব্যে দুল 


কালো ভ্রমরের কাজল নয়নে এলো*বসম্তলক্ষননী, 

তিলক পুম্পে আল-শোভা রচে মুখের পন্ররেখা, 
উষার রবির আলোকেতে রাঙা আম্রের মঞ্জরণী 

মনে হোলো যেন অধর রাঙায়ে মধুত্রী দিলো দেখা । 


রাজা দশরথ বসল্তসমাগমে বিলাসনীদের সঙ্গে বিহার করছেন। রঘনবংশম্‌- 
এর নবম্‌ সর্গে তার বর্ণনা আছে £ 

আঁলাভরঞ্জনাবন্দুমনোহরৈঃ কুসমপঙ্-স্তনিপাতীভরাত্কিতঃ | 

ন খল; শোভয়ৃতি স্ম বনস্থলীং ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব॥ ৪১ ॥ 


কাজলবিন্দ সম মনোহর কালো-ভ্রমরের দল, 
বসে যবে তারা তিলক কুসূম পরে, 
তিলক-ভূষিতা প্রমদার শোভা ধরে ৷ 
[তিলক ফলের শুভ্র সৌন্দর্যের অনুপম বর্ণনা আছে রঘ-ুবংশমৃ-এর নবম 
সর্গে £- 


উপাচিতাবয়বা শুচাভঃ কণৈরালকদম্বযোগমুপেয়ুষী । 
সদ্‌শকাল্তিরলক্ষ্যত মঞ্জরী তিলকজালকজালকমৌন্তকৈঃ॥ ৪৪ ॥ 


শন্দ্র পরাগ চান্্রত চারু তিলক-কাঁলকা পরে 

কাজল-কৃফণ ভ্রমরেরা যবে দলে দলে এসে রাজে, 
মনে হয় যেন তিলক কুস্‌ম সেজেছে সোহাগ ভরে 

কালো অলকেতে মুনস্তার জাল, যে সাজে রমণী সাজে । 


নৃপাঁতি আগ্নামন্রের সময় কাটানো ভার হয়ে পড়েছে। মন লাগে না কোনো 
কাজে। সখা বিদৃষককে নিয়ে তিনি প্রমোদ-কাননে বেড়াতে গেছেন। বিদূষক 
রাজাকে বল্লেন, দেখ, ফুলের গহনা পরে বসন্তলক্ষমী কি মোহন সাজে সেজেছে! 
নারীদের প্রসাধন-নৈপনণ্য ম্লান হয়ে যায় এর কাছে। 

আগ্নামন্র বল্লেন-ঠিক বলেছো, অবাক হয়ে দেখাঁছ বনলক্ষমীর শোভা। 
মালাবকাশ্নামত্রম্‌-এর তৃতীয় সর্গে বনলক্ষনীর শোভার বর্ণনা করেছেন কাব £__ 


রন্তাশোকরুচা ঠবশোষত্ গ্‌ণো বম্বাধরালন্তকঃ 
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকংশ্যামবদারূণম্‌ । 


কাঁলদা্সর কাব্যে ফুল ৫ 


আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপ িলকৈল্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ 
সাবজ্ঞেব ম্বখপ্রসাধনীবধো শ্রীর্মীধবী যোষিতামৃ॥ ৩০ ॥ 


রন্ত-অশোক নারী-অধরের' লালিমা-গর্ব হরে, 
হতমান হোলো সুন্দরীদের প্রসাধন-কলা আজ । 


আটাশ-_পলাশ, কিংশূক 


নব বসন্তের প্রতীক যাঁদ কোনো ফুল থাকে তো সে পলাশ। নীল আকাশের 
কাছে ধরণী তার বসন্তের বাণী পাঠায় পলাশ ফুল ফুটিয়ে । এই রান্তম প্রেম- 
নিবেদনের কি তুলনা আছে 2 এই ফুলের দুট নাম_পলাশ ও কিংশুক। দুটি 
নামই মনোহর । নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে 'যাঁন এই নামদুটি 'দিয়োছলেন 'তাঁন 
বৈয়াকরণ কিম্বা রাজপ্রাতাঁনাধ ছিলেন না। পলাশের ভাগ্য ভালো । মহাকাঁবর কাছ 
থেকেও সে সংযত সমাদর লাভ করেছে। কুমারসম্ভবমৃ-এর তৃতীয় সর্গে আধ-ফোটা 
পলাশ ফুলের চমৎকার বর্ণনা আছে £ 


বালেন্দ;বক্রাণ্যাবকাশভ।বাদ্বভূঃ পলাশান্যাতলোহিতানি | 

সদ্যো বসলন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতাননব বনস্থলননামৃূ॥ ২৯ 
পলাশ ফুলের রাঙা কুশড়গুঁলি ফোটে নাই ভালো করে, 
তাই ধরেছিলো তরুণ চাঁদের মতো বাঁঙ্কম শোভা, 


যেন গো নবীনা-নায়কার দেহে বসন্ত প্রেমভরে 
আকয়া 1দয়াছ রান্তম রেখা অনুপম মনলোভা । 


রঘৃবংশমৃ-এর নবম সর্গে বসন্তের বর্ণনা আছে। বসন্ত এলো। মনে হোলে। 


যেন খতুরাজ নানা ফুলসম্ভারে রজা দশরথের সেবা করবার জন্যেই উপাস্থত 
হয়েছেন £__ 
উপাহতং 1শাঁশরাপগমশ্রয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুকে । 
প্রণায়ণীব নখক্ষতমন্ডনম্‌ প্রমদয়া মদষাপিতলজ্জয়া॥ ৩১ ॥ 


শীত অবসানে নব বসন্ত সাজাইলো 'কিংশূকে 
রন্তবরণ মূকুলের আভরণে, 

যেমাতি কাঁমনী মদ-বিহবলা নাবড় সোহাগ্‌-সুখে 
রন্ত-চিহ আঁকে প্রিয়দেহে নখ দিয়া রাঁত-ক্ষণে । 


৫৬ কালিদানের কাঢ়ষ্য কূল 
খতুসংহারম্-এর ষন্ঠ সর্গে বসল্ত-বর্ণনায় পলাশ দেখা দিয়েছে তিনবার .৪-- 


আদীস্তবহিসদশৈর্মরূতাবধৃতৈঃ সব্ব্র কিংশুক-বনৈঃ কুসূমাবনঘ্রৈঃ | 
সদ্যো বসন্ত-সময়ে হি সমাদ্রতেয়ং রন্তাংশুকা নববধাঁরব ভাত ভৃঁমিঃ ॥ ১৯ 


বসন্ত বায়ে কেপে-কে'পে ওঠে দীপ্ত বাহু সম পুম্পের ভারে অবনত কিংশুক, 
নব বসন্ত এসেছে বাঁলয়া পরেছে ধরণশ যেন নববধৃসম রান্তম অংশুক । 


কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছাবাঁভর্ন ভিন্নং িং কার্ণকারকুসূমৈর্নকৃতং নু দগ্ধম্‌ । 
রং কোকিলঃ পনরয়ং মধ্রৈব্বচোভিয্ননাং মনঃ সুবদনানিহিতং [নহাল্তি॥ ২০ ॥ 


শুকের চ% সম বাঁওকম কংশুক ফুলদল যুবতীর হিয়া করে নি ক [বদারণ, 
কার্ণকার ক করোন দগ্ধ নারীর কোমল হয়া, কোকিল আবার কেন করে নিপশড়ন! 


খাতুসংহারমৃ-এর বসম্তবর্ণনার শেষ শ্লোকটির তুলনা নেই। সেই শ্লোকটিতে 
পলাশ তার যোগ্য মর্যাদা পেয়েছে £ 
আম্নী মঞ্জলমঞ্জরী বরশরঃ সং কংশুকং যদ্ধন__ 
জ্যা যস্যালিকূলং কলঙ্করাহতশ্ছন্রং সতাংশুঃ সিতম্‌ । 
মন্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতা যদ্বন্দিনো লোকজিং 
সোহয়ং বো বিতরতরীতু িতনুভদ্রং বসন্তাঁন্বতঃ ॥ ২৮ ॥ 


মঞ্জল চৃতমঞ্জরীদল রচেছে ধনুর শর, 
কিংশুক ফুল রচেছে যাহার ধন, 

ধনুকের গুণ রচেছে যাহার আলকুল মনোহর. 
জোছনা রচেছে শ্বেতছন্রের তনু । 

মলয় পবন সেবিছে যাহারে মন্ত' বারণ সম, 

সাথে লয়ে সখা বসন্তে আজ অনঙ্গ নিরুপম 
সবে মণ্গল করুক নিত্য দান । 


উনান্রশ__কুমুদ 
কুমুদের ভাগ্য ভালো। বিলাসনীদের প্রসাধনের উপাদান না হয়েও সে মহা- 


কাঁবর সৌন্দর্য-দন্টর প্রশংসা লাভ করতে পেরেছে । কাঁবর দৃন্টি হোলো শুদ্ধ দ্রত্টায় 
দৃম্টি, ভোক্তার দাম্টি নয়। কাঁবর কাছ থেকে কুমুদ সেই দন্টির প্রসাদ লাভ করেছে! 


কাঁগাদালের কাব্যে ফুল ৫৭ 


তার গৌরব তার প্রকাশের অনন্যতায়, তার স্বকীয় বিশেষত্বে। কুমূদের এই কদরে 
উজ্জীয়নীর 'িলাসিনীরা হয়তো কাবর উপর আঁভমান করেছিলেন, ?কল্তু তাদের 
উপেক্ষা করে কালিদাস সৌন্দর্য-লক্ষত্রী ও কাব্যলক্ষমীর আশীর্বাদ নিঃসন্দেহে 
পেয়োছিলেন। 

মেঘদৃতমৃ-্এর পূর্বমেঘে যক্ষ মেঘকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে অলকার পথে 
গম্ভীরা নদীর দেখা পাবে । সেই নদীর চাহাঁন শুভ্র কুমুদের মতো মনোহারী। সেই 
চুল দৃষ্টর অসম্মান যেন না করে মেঘ। তারপরে কৈলাসে যখন পৌছবে তখন 
দেখবে শাদা কুমূদের মত সুন্দর তুষারেতে কৈলাস পর্বতের শিখরগুঁল আবৃত। 
. টি শ্লোকে এই বর্ণনা দুটি আছে ৪ 


গম্ভীরায়াঃ পয়াঁস সারতশ্চেতসণব প্রসন্বে 
ছায়াত্মাঁপ প্রকীতিসভগা লগ্স্যতে তে প্রবেশম্‌ । 
তস্মাদস্যাঃ কুমূদবিশদান্যহ্যাস ত্বং ন ধৈর্য্যান্‌ 
মোঘশীকর্তং চটহলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪০ ॥ 


স্বচ্ছ পরাণ সম নির্মল গম্ভীরা নদ-জলে 
মণ্টস্বভাব হে মেঘ তোমার ছায়াখাঁন পাবে স্থান, 

কুমুদ-শুভ্র চটুল দৃষ্টি দিয়ে নদী লশলাছলে 
হোরব তোমায়, সে দিঠির তুমি কোরোনা অসম্মান । 


দ্বিতীয়টি হচ্ছে 8 
গাত্বা চোর্্ধং দশমুখভুজোচ্ছৰাঁসতপ্রস্থসন্ধে 
কৈলাসস্য 'ভ্রদশবাঁণতাদর্পনস্যাতাঁথঃ স্যাঃ | 
শৃঙ্গোচ্ছয়ৈঃ কুমুদাবশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং 
রাশনভূতঃ প্রাতাদনামিব ভ্রাম্বকস্যাট্রহাসঃ ॥ ৫৮ ॥ 


রাবণ যাহারে নাড়া দিয়া জোরে 'দয়াছিল 'বিয়াকুঁলি 

আঁতাঁথ হইও সৃরবালাদের দর্পণ সেই গার কৈলাসে তবে. 
কুমুদের মতো সাদা তৃষারেতে আবৃত শিখরগুলি 

যেন শিবের অদ্রহাস্য জময়া বরাঁজছে নশল নভে । 

কুমারসম্ভবমৃ-এর সপ্তম সর্গে বিবাহ-সভায় গৌরীর সঙ্পো শিবের প্রথম' 
দেখার এই মধুর ছাব আছে 2 

তয়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা প্রফল্লচক্ষুকুমু্দঃ কুমার্যা । 
প্রস্লচেতঃসাললঃ 1শবোহভূং সংসৃজামানঃ শরদেব লোকঃ॥ ৭৪ ॥ 


৫৮ কালিদাসের কাব্যে ধ্ুল 


প্রফঃল্রমূখী চন্দ্রকান্তি গৌরীর সাথে যবে 
সাক্ষাৎ হোলো মহেশ্বরের বিবাহসভার মাঝে, 
বিকাঁশত হোলো শিবের নয়ন শরং-কুমুদ সম, 
শরতের নদী সম প্রাণ তাঁর সাজে আনন্দ-সাজে । 


শব পার্বতীকে চারাঁদকের দৃশ্য দোঁখয়ে বলছেন £_ 
এতদ-চ্ছবাসতপাীতমৈন্দরংসোঢ়ক্ষমামর প্রভারসম্‌ । 
মুস্তষটপদবিরাবমঞ্জসা ভিদ্যতে কুমুদমা 'নবন্ধনাং॥ ৭০ ॥ 


এই কুমুদেরা চাঁদের করণ আকণ্ঠ কার পান 

বে-সামাল হয়ে বৃন্ত অবাধ ফুটিয়া উঠেছে তারা, 
যে ভ্রমর ছিলো কুমুদ-কোরকে আবদ্ধ, হতমান, 

মান্ত লভিয়া করে গুঞ্জন আনন্দে দশাহারা । 


রাজকুমারশ ইন্দুমতীশ স্বয়ংবৃত্বা। অজকে পাঁতিরূপে বরণ করবার পর স্বয়ংবর 
সভায় আগত নৃপাঁতিদের কি রকম অবস্থা হোলো তার বর্ণনা রঘুবংশমৃ-এর ষচ্ঠ 
সর্গে আছে £_ 


প্রমূদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ 'ক্ষাতপাতিমন্ডলমন্যতো বিতানম্‌ । 
উষাঁস সর ইব প্রফল্র-প্দ্মং কুমুদবনপ্রাতিপন্ন নিদ্রমাসীৎ॥ ৮৬ ॥ 


প্রফুল্ল বরপক্ষীয় দল সভার একটি ধারে, 

অন্য 'দিকেতে নীরস-বদন নৃপাঁতিরা দলে দলে, 
যেন প্রভাতের সায়র, পদ্ম 'বকাঁশত এক দিকে, 

ও ধারে কুমুদ সুপ্তিমগন শোভে সায়রের জলে । 


নৃপাঁত কুশ মারা গেলেন। দুজয় দৈতাকে বধ করলেন বটে কিন্তু নিজেও 
1নহত হলেন। তাঁর মাহষী কুমুম্বতশী তাঁর অনুগমন করলেন। রঘুবংশমৃ-এর 
সস্তদশ সর্গে তার বর্ণনা করে কাব বলছেন £- 


ত্বং স্বসা নাগরাজস্য কুমুদম্য কুমুদ্বতন । 
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাগ্কামব কৌমুদী॥ ৬॥ 


কালদাদের বাব্যে ফল ৫৯৯, 


কুমুদ ফুলেরে আনন্দ দেয় যে শশাঙ্ক নভে, 
তার পিছু পিছু জোংস্নার যথা গাঁতি, 

মহাযশস্বী কুশের সাহত কারল গমন তবে 

নাগরাজস্বসা মাহষী কুমুদ্বতাঁ । 


কুশের পত্র নৃপাঁতি আঁতাঁথ অতুলগুণসম্পন্ন । তাঁর গুণের বর্ণনা রঘুবংশম- 
এর সপ্তদশ সঙ্গে আছে £ 


ইন্দোরগতয় পদ্মে সূর্যস্য কুমূদেইংশবঃ | 
গুণাস্তস্য বিপক্ষেহপি গুঁণনো লোভরেইন্তরমৃ 1 ৭৫ | 


চান্দ্রিমা-আলো পশে না কভুও পদ্মের অন্তরে. 
সূর্যাকরণ নাহ লভে স্থান কুমূদ ফলের প্রাণে, 
পে আঅতাঁথর এমান আঁছল অতুলন গুণরাঁশ 
শত্ুও তাঁর হোতো আকৃষ্ট গুণগাঁরমার টানে | 


রঘুবংশমৃ-এর একোনাবংশ সর্গে কাম-বলাসী নৃপাঁতি আগ্নবর্ণের বিলাস- 
লীলার ছাব এ*কেছেন কাঁব কাঁলদাস £ 


যোঁষতামুড়ূপতৌরবার্চিষাং স্পর্শীনর্বতিমসাববাপ্নুবন্‌ । 
আরুরোহ কুমূদাকরোপমাং রান্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ 


কুমুদ-ফল্প সায়র যেমন চাঁদের পরশ তরে 
সারা রাত জাগি ঘুমায় সকাল হলে. 
তেমান নৃপাঁতি আগ্নবর্ণ কামনন-পরশ যাঁচ 
সারা রাত জাগ কাটাতেন দিন সুশ্তি-শয়ানতলে | 


প্রয়ার পরশে দেহে তেমান আনন্দ-শিহরণ জাগে ষেমন শহরণ জাগে কুমুদের 
দেহে চাঁদের আলোর ছোঁয়ায়। 'বিক্রমোব্বশীয়ম্‌-এর তৃতীয় অঙ্কে এই মনোহারণন 


বর্ণনা আছে £__ 


অন্যং কথাঁমব পুলকৈঃ কঁলিতং মম গান্রকং করস্পর্শাং । 
নোচ্ছবসাতি তপনাঁকরণৈশ্চন্দ্রস্যবাংশ্াীভঃ কুমুদমৃ॥ ১২০॥ 


১৬9 কাঁলদাসের কছ়ব্যে ফজ 


পরশমান্র যবে শিহাঁরয়া ওঠে দেহ অনুখন, 

বুঝিতে কি কভু বাধে গো তখন 'প্রয়া সে ছঃয়েছে মোরে, 
চাঁদের আলোতে কুমূদের দেহে জাগে ঘন শিহরণ, 

কুমুদের হিয়া কভু 'কি কাঁপায় রবির কিরণ ভোরে! 


আঁভজ্ঞানশকুন্তলম্-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্চম অঙ্কে আমরা কুমুদের দেখা 
“পাই। তৃতীয় অঙ্কে রাজা দুজ্মন্ত শকুল্তলাকে সম্বোধন করে বলছেন £_ 


তপাঁতি তনগান্র মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব | 
গ্লপয়াত যথা শশাঙ্কং ন তথাঁপ কমৃদ্বতীং দিবসঃ॥ ৪৫ ॥ 


আয় কশাঙ্গ! মদন তোমারে দাহছে এ কথা মানি, 
মোরে অনঙ্গ অঙ্গার কার পুড়াইছে নাশ দিন, 
যত ক্লেশ দেয় দন চন্দ্রেরে সূর্যের কর হান, 
কুম্দ কভুও এতো বাথা নাহ পায় যবে আসে দন । 


আঁভজ্ঞানশকুন্তলম্‌-এর চতুর্থ অঙ্কে কশ্বের একজন শিষ্য বলছেন £__ 


অন্তাহ্হতে শাঁশানি সৈব কুমদ্বতী মে দৃ্টিং ন নন্দয়াতি সংস্মরণীয়শোভা 
ইন্টপ্রবাসজানতান্যবলাজনস্য দুঃখাঁনি নৃনমাতিমান্রসৃদ্সহান ॥ ৩০ ॥ 


চাঁদ ডুবে গেলে কুমূদ ফুলের শোভা 
ম্লান হয়ে শেষে বিরাজে স্মৃতির মাঝে, 
প্রবাসে যাহার প্রিয়তম গেছে সেই নারী বিরাহনী 
তার ব্‌কে দুখ অসহ ব্যথায় বাজে । 


শকুন্তলাকে য়ে কশ্বের দুটি শিষ্য ও বৃদ্ধা গৌতম দুজ্মন্তের রাজসভায় 
'গেছেন। শকুন্তলাকে তান বিবাহ করেছেন এ কথা স্মরণ করতে পারছেন না দুজ্মন্ত 
'দুরাসার আভশাপে। তপস্বীরা বার বার চেম্টা করে বিফল হয়েছেন। পরণ্টম অঙ্কে 
'দল্মন্ত বলছেন তপস্বীকে £ 


কুমুদান্যেব শশ্বাঙ্কঃ সাঁবতা বোধয়াতি পঙ্কজান্যেব । 
বাঁশনাং হি পরপারগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বাঃ ॥ ১০০ 


কালিদাসের কাব্যে ফল ৬১ 


কেবল কুমৃূদে বিকশিয়া তোলে চন্দ্র, 
রাব করে শুধু কমলেরে িকাশিত, 
[জিতৌন্দ্রয় পুরুষ-চিন্তে কাম নাহি পায় রম্ধ, 
নহে পরনারী-পরশনে কলুষিত । 


খতৃসংহারঘম্‌-এর শরৎ-বর্ণনায় কুমুদ ছ'বার দেখা দিয়েছে £-_ 


কাশৈণ্মহী শিশিরদীধাঁতনা রজন্যো হংসৈর্দলানি সাঁরতাং কুমুদৈঃ সরাংস । 
সস্তচ্ছদৈঃ কুসমমভারনতৈব্বনান্তাঃ শক্রীকৃতান্যপবনানি চ মালতীভিঃ॥ ২॥ 
চন্দ্রীকরণে শুক্রা যাঁমনী, নবকাশফুলে ধরণণ, 
ছাতিম পৃষ্পে শুভ্র বনান, মালতা কুসূমে বনতল, 
শরতে আজকে সেজেছে সবাই মোহন শহভ্রবরণী | 


কহনারপদ্মকুমুদান মূহনীব্বধূক্বংস্তৎসঙ্গমাদীধকশশতলতামুপেতঃ । 
উৎকণ্ঠয়তাতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পন্রান্তলগ্নতুঁহনাম্বাবধূয়মানঃ ॥ ১৫ ॥ 


সরোবরননীরে পদ্মকুমুদকহনারে কাঁপাইয়া, তাদের পরশি সৃশীতল সমীরণ. 
আত সযতনে পন্রলগন শাঁশর বাঁহয়া আন, করিছে ব্যাকুল আজ সবাকার মন । 


স্ফৃটকুমুদ চিতানাং রাজহংসাশ্রতানাং মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্‌ । 
শ্রয়মাতশয়রুপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং বহাতি বগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম॥ ২১ ॥ 


মরকতমাঁণ সম 'নর্মল স্বচ্ছ সায়রজলে কলহংস ও কুমুদ নয়নলোভা. 
মেঘ-বিমুস্ত নীল অম্বর শাঁনতারকায় ভরা অনুরাগ ভরে ধাঁরছে সায়র-শোভা । 


শরাদ কুমূদসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা বিগতজলদবন্দা 'দীগ্বভাগা মনোজ্ঞাঃ 
বগতকল.ষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধারত্রী বিমলাঁকরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবাঁচত্রমূ॥ ২২॥ 


শীতল সমীর কুমূদসঙ্গলাভে, মেঘহীন নভ. চারাদিক মনোহর. 
[নর্মল নল শরতের ধারা, কর্দমহারা ধরা, চন্দ্রীকরণে তারকাশোভায় সুশোভিত অম্বর । 


[দিবসকরময়ূখৈবোধ্যমান প্রভতে বর-যবাতি-মুখাভং পঙ্কজং জহম্ভতেহদ্য 

কুমুদমাপি গতেহস্তং লীয়তে চন্দ্রীবম্বে হাঁসতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রয়েষ॥ ২৩ | 
প্রভাতসূর্যকিরণস্ফুট সুন্দর শতদল স্মন্দরী-নারী-আননের শোভা ধরে, 
ধবরহাবিধুরা রমর্ণীর হাঁস সম কুমুদের শোভা চন্দ্র অস্ত গেলে ক্ষণণ হয়ে মরে । 


৬২ | কালিদাসের ক্লাব্যে ফুল 


বিকচকমলবন্তা ফল্পনীলোৎপলাক্ষী বিকাঁসতনবকাশশ্বেতবাসো বসনা । 
কুমুদরচরকান্তিঃ কামিনীবোল্মদেয়ং প্রাতাঁদশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রশীতমগ্র্যাম॥ 


২৬ ॥ 


নবীন কাশের শ্বেত অংশকে সোহাগে দেহাটি ঘিরে, 
উৎপল-আঁখ বকচ-পদ্ম-আননা, 

মদ-উল্মনা রমণণীর প্রায় প্রীতিতে ভরুক চত্ত, 
শারদলক্ষয়ী শদভ্র-কুমুূদ-বরণা | 


1তারশ- শ্যামালতা 


শ্যামালতার কথা কালিদাসের রচনায় ছড়ানো থাকলেও শ্যামালতার ফুলের 
কথা খতুসংহারমৃ-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনায় বারেকের তরে পাই £_ 


শ্যামালতা কুসমভারনতপ্রবালাঃ ম্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহ-কান্তিম্‌ । 
দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং কত্তোলিপুজ্পর্চিরা নবমালতাঁ চ॥ ১৮ 


তার কাছে হারে রমণীবাহ্‌র আভরণ-পরা শোভা, 
অশোক কুসুম নব বিকাশত ফল্ল্ল মালতাঁ ফুল 
হারতেছে আজ নারীর হাঁসর কান্তি চিত্তলোভা । 


একন্রিশ__সস্তচ্ছদ ফুল 
সাতাঁটি পাতা একাঁট বৃন্তে বলে এই গাছটির নাম হয়েছে সপ্তচ্ছদ কিম্বা 
সগ্তপর্ণ। এ আমাদের চর-পারাঁচত ছাঁতম গাছ। শরতে ছাতিম ফুল ফোটে, 
শুভ্র তার বরণ, গন্ধাট তাঁর। খতুসংহারমৃ-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় ছাঁতম 
ফুলের দেখা পাই £_ 


কাশৈষ্মহা 'শাশিরদীধাতনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সারতাং কুমদৈঃ সরাংস। 
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসমভারনতৈর্্বনান্তাঃ শুকীকৃতান্যপবনানি চ মালতাঁভিঃ॥ ২॥ 


কুমুদে শুভ্র সরোবর আজ মরালে শুভ্র নদ'ঁজল, 
চন্দ্রীকরণে শক্রা যাঁমনী নবকাশ ফুলে ধরণী, 

ছাঁতম পুষ্পে শুভ্র বনানী মালতী কুসুমে বনতল, 
শরতে আজকে সেজেছে সবাই মোহন শভ্রবরণী | 


কাঁলদাসের কাব্যে ফুল ৬৩ 


বন্িশ-_ বেতস-মঞ্জরণী 


ভেবে পাই না কি করে বেতস তরূর মঞ্জরী মহাকাঁবর মন পেলো! বেতের 
ব্যবহার রাজসভায় নিশ্চয়ই ছিলো, 1কন্তু বেতস মঞ্জরীর ব্যবহার তো রাজ-অল্তঃপ্‌রে 
ছিলো বলে জানি নে। বিক্রমোর্্বশীয়ম্‌-এর চতুর্থ অঙ্কে উর্বশী-বরহকাতর রাজা 
বনে-উপবনে প্রিয়ার সন্ধান করে ফিরছেন। বর্ষায় প্রকৃতি নানা ফুলের সম্ভারে 
সেজেছে। তাই দেখে রাজা বলছেন-যং প্রাবৃষেণ্যৈরেব চিহৈঃ সম্প্রীতি মহারাজো- 
পচারঃ ক্রিয়তে॥ ২৯॥ - বর্ধাকালের নানা স্তু আমার রাজোচত সাজসরঞ্জাম, 
উপকরণ রচনা করেছে । যেমন £__ 


বিদহযল্লেখা-কনকরাচরশ্রীর্বতানং মমাভ্রো 
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরীভর্জরীচামরাণ । 
ঘর্মচ্ছেদাৎ পটুতরাঁগরো বাঁন্দনো নীলকণ্ঠা, 
ধার।সারে।পনয়নপরা নৈগমাশচাম্বুবাহাহঃ ॥ ৩০ ॥ 


তাঁড়ং-কনকসতায় গ্রাথত মেঘের চন্দ্রাতপ, 
রাচছে চামর নিচুল তরুর মঞ্জরী অনুপম. 
মেঘদল আনে ধারা-সম্ভার নিপুণ বাঁণক সম । 


তোন্রশ-__আতিমূস্তলতা 


এই লতাঁটির তাঁরফ করেছেন কাব. তবে খুব বেশ নয়। আভল্ানশকুল্তলম্‌- 
এর তৃতীয় অঙ্কে পপ্রয়ম্বদা শকুন্তলাকে বলছেন সাথ! 'দম্ট্যা অনুর্পঃ তে 
আঁভাঁনবেশঃ। সাগরং বজ্জায়ত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরাতি। কঃ ইদানীং সহকারম্‌ 
অন্তরেণ আতম্যস্তলতাং পল্লাবতাং সহতে ॥ ২৪॥ 

“সাঁখ, তোমার অনুরাগ তোমার যোগা হয়েছে । সাগর ছেড়ে মহানদী আর 
কোথায় গিয়ে নামে ঃ সহকার তরু ছাড়া পল্লাবতা আতম্স্তলতার ভার কে সইতে 
পারে 2” 

বকুমোর্্বশীয়মৃ-এর দ্বিতীয় অঙ্কে উপবনে বেড়াতে বেড়াতে 'বিদূষক 
রাজাকে বলছেন £_এষ কৃষমাঁণাশলাপট্রসনাথঃ অতিমুস্তলতামণ্ডপো ভ্রমরসঞ্ঘ- 
শবঘাট্রতৈঃ কুসুমৈঃ কৃতোপচার ইবান্্র ভবতো বর্ততে। তদনুগহ্যতামেষ£॥ ৫&০॥ 

এই আঁতম্স্তলতামণ্ডপে একটি কালো শিলা পাতা । ভ্রমরের তাড়নায় লতা 
থেকে ফুল ঝরে পড়ে যেন অভ্যর্থনা করছে। এর অভ্যর্থনা দয়া করে গ্রহণ করো। 


৬৪ কাঁলদানের কাব্যে ফল 
চৌন্রিশ_ মাধবী 


মাধবী বিতানের কথা কালিদাসের রচনায় বহু জায়গায় আছে। মাধবী ফলের 
কথা এই একটি জায়গাতেই পাঁচ্ছি। আঁভজ্ঞানশকুন্তলমূ-এর ষ্ঠ অঙ্কে বদৃষক 
রাজাকে বলছেন ঃ__ এষঃ মাঁণাশিলাপট্রকসনাথঃ মাধবীমন্ডপঃ উপহার রমণীয়তয়! 
নিঃসংশয়ং স্বাগতেন ইব নৌ প্রতীচ্ছাত। তৎ প্রাবশ্য নিষীদতু ভবান॥ ৪৫ ॥ 


এই মাধবামন্ডপে মাণময় শিলার আসন বিছানো। মনে হচ্ছে মাধবীলতা, 
আমাদের ফুল-উপহার 'দয়ে স্বাগত করছে। কুঞ্জে প্রবেশ করে উপবেশন করো। 


পশ্যান্রশ-_শিরীষ 


গ্রীষ্মের ফুল শিরীষ। রোদ্র-দণ্ধ ধরণনর ব্যথার রান্তম রৃপ নিয়ে সে আসে 
আমাদের কাছে। পর্যাপ্ত না হলেও কিছ সমাদর সে পেয়েছে কালিদাসের কাছে। 
কুমারসম্ভবমৃ-এর প্রথম সর্গে পার্বতীর বাহু দুটির অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনা করে 
কাঁব বলছেন ৫ 


শিরীষপুষ্পাধিকসৌকমায্্ো বাহ্‌ তদীয়াবাতি মে বিতর্কঃ | 
পরাঁজতেনাপ কৃতৌ হরস্য যৌ কণ্ঠপাশোৌ মকরধবজেন॥ ৪১ ॥ 


যত সমকুমার [শরণীষ কুসুম তার চেয়ে সুকুমার 

গৌরীর বাহদুটি ছিলো হৃদয়হরণ আতি, 
বাহদুটি 'দিয়ে তাই রচোঁছল শিবের কণ্ঠপাশ 

শিবের সমীপে যবে পরাভব মেনেছিল রাতপাতি । 


কুমারসম্ভবমৃ-এর পণ্চম সর্গে পার্বতী-জননী পার্বতীকে তপস্যা করতে 
বারণ করে বলছেন £__ 


মনীষিতাঃ সাল্তি গহেষ* দেবতাস্তপঃ কব ৮ তাবকং বপধঃ | 
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষপুজ্পং ন পুনঃ পতান্িণঃ ॥ ৪ ॥ 


মোদের ভবনে বিরাজেন সদা বাঞ্ঘত দেবগণ, 

কেন তপস্যা ঃ শোভা পায় 'কি তা তব দেহে সুকুমার ? 
কোমল শিরীষ কুস্ম সে সহে আঁলপদপরশন, 

তই বলে কি গো সাঁহতে সে পারে 'বহগের পদভার ! 


কাঁলদাসের কাব্যে ফল ৬ 
মেঘদ্‌তমৃ-এর উত্তর মেঘ খশ্ডে অলকার সুন্দরীদের বর্ণনায় আছে £__ 


হস্তে লীলা কমলমলকে বালকুন্দানাবদ্ধম্‌ 
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাশ্ডুতামাননে শ্রীঃ । 
চুড়াপাশে নব কুরবকং চারুকর্ণে শিরাঁষম্‌ 
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যন্ত্র নীপং বধৃূনামৃ॥ ২৪ 
বধ্‌ূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে, 
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ-রসের ঝলকে । 
বেণশতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল, 
সশীথতে তাদের বর্ধার দূত নব কদম্ব দোদুল । 
আঁভজ্ঞানশকুন্তলমৃ-এর প্রথম অঙ্কে নটী গাইছেন £ 
ঈষদীবচ্চুম্বিতানি ভ্রমর সুকুমারকেশরাশখান । 
অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরিষকুস্‌মাঁন ॥ ৯ 
1শরীব ফলের কোমল কেশরগাীল 
আত সযতনে বিলাসনঈদল 'শরীষ কুসুম তুলি 
রচে তাহা দয়া কর্ণের আভরণ । 
সেই প্রথম অঙ্কেই শকুল্তলার পারশ্রান্ত অবস্থা দেখে দুজ্মন্ত প্রয়ম্বদাকে 
বলছেন £__ 
ম্রস্তাংসাবাতিমান্রলোহততলো বাহ্‌ ঘটোতক্ষেপনাদ অদ্যাঁপ স্তনবেপথুং জনয়াতি 
শলাসঃ প্রমাণাধিকঃ | 
ম্রস্তং কর্ণাশরীষরোধ বদনেঘর্মাভসাং জালকং বন্ধে ম্রংীসাঁন চৈকহস্তযার্মতা 
পর্যাকুলা মর্্ঘজাঃ॥ ১২০॥ 
ঘট তুলে তুলে বাহুদুটি পাঁরশ্রান্ত, করতল দাট রাঙা ঘটঘর্ষণে, 
ঘন নিঃশ্বাসে কাঁপে স্তনদৃঁটি কানের শিরষ কপোলে ঘর্মীসন্ত, 
আনন সন্ত ঘর্মধারায়, কবরী বাঁধন খুলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে, 
একটি হাতেতে ধরে আছে বালা কেশরাশি এলায়িত । 
রঘুবংশমৃ-এর ষোড়শ সর্গে শিরীষ ফলের উপর মনোহর দুটি শ্লোক আছে ॥ 
প্রথমাট ৪ 
স্বেদানুবিদ্ধার্দুনখক্ষতাঙ্কে ভূয়িষ্সন্দন্টাশখং কপোলে । 
চ্যুতং ন কর্ণাদাঁপ কাঁমনশনাং শিরীষপুষ্পং সহসা পপাত ॥ 9৮ ॥ 
কামনীগণের কর্ণ হইতে শিরীষের আভরণ 
সথালত হলেও খাঁসয়া কুসূম পাঁড়লনা ভূঁমিতলে, 


৬৬ কাঁলদাসের কাব্যে ফুল 


কপোল তাদের ঘর্মীসন্ত নখ-ক্ষত-লাঁঞ্চত, 
কপোলের ক্ষতে শিরীষের শিখা রয়ে গেলো কত ছলে! 
দ্বিতীয়া £_ 
অমাঁ শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ প্রন্রংশিনো বারিবিহারিণীনাম্‌ । 
পারপ্লবাঃ স্লোতাঁস নিম্নগায়াঃ শৈবাল লোলাঞ্থলয়ন্তি মীনানৃ॥:৬১ ॥ 
জলবিহারিণী স্ন্দরীদের কানের শিরীষ ফুল, 
হের ভাসিতেছে নদীর স্োতেতে, কি শোভা চমংকার, 
ঢেউ-চণ্ল শিরীষ কুসূমে শৈবাল ভ্রম কার 
শৈবাল-প্রয় মাছগ্ুলি পড়ে ছলনায় বার বার । 


ছাত্রশ- পাটল 


পাল নামাঁট মন্দ নয় 'কল্তু আমাদের প্রাকৃত ভাষার পারুল নামাঁট আরো শ্রাত- 
মধুর। নিদাঘের ফুল পাটল। ফুলগুলির নিজস্ব গৌরব কিম্বা মাধূর্য যেন কিছুই 
ছিলো না মহাকবির কছে, ীকম্বা থাকলেও খুবই কম ছিলো। 'বলাসনীদের 
আভরণ আর কামীজনের চিত্তাবনোদন এই দুই কাজের বরাত 'নয়েই যেন তারা বনে 
উপবনে ফুটে উঠেছিলো! ব্যবহারে লাগে বলেই কি ফলের আদর ১ ফুল 'কি তার 
বিনা প্রয়েজনের সৌন্দর্যে আমাদের ভালোবাসা দাবী করতে পারে না? পাটল 
ফুলের কথা কালিদাসের রচনায় খুবই কম। আঁভন্দান-শকুন্তলমৃ-এর প্রথম অঙ্কে 
সূত্রধার বলছেন £_ 
সৃভগসিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ | 
প্রচ্ছায়সুলভানিদ্রা দিবসাঃ পাঁরণাম রমণীয়াঃ | ৮ ॥ 
সুখকর এবে সাঁললে গাহন পাল ফুলের গন্ধ-মাখানো বায়ু, 
তরুতলে ঘুম আসে সহজেই, মধু হয় দিন যতো শেষ হয় আয়ু । 
রঘুবংশমৃ-এর ষোড়শ সর্গে দেখ ইক্ষ-ুরসের পুরানো মাঁদরার সঙ্গে আম 
গাছের কিশলয় আর নব প্রস্ফুট পাটল ফুল বিলাসীদের চত্তাকনোদনে লেগে 
গেছে £ 
মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং পুরাণশশীধুং নবপাটলং চ। 
সংবধ[তা কামিজনেষ্‌ দোষাঃ সর্ষে নিদাঘাবাঁধনা প্রমূল্টাঃ ॥ ৫২ ॥ 
আম্নের নবপল্লব আর নৃতন পাল ফুল, 
তাঁর সাথে হয় ইক্ষুরসের পুরাণ আসব ঢালা, 
আত সুবাঁসত এই তন 'দয়ে মুগ্ধ নিদাঘ কাল, 
নিদাঘ-তাঁপত কামিজনদের ঘুচালো সকল জবালা । 


কাঁলদাসের কাব্যে ফূল ৬৭ 


রঘুবংশমূ-এর একোনাবংশ সর্গে নৃপাঁতি আঁ্নবর্ণের [িলাস-লীলার এই 
বর্ণনা আছে £-- 
যং স লগ্নসহকারমাসবং রন্তপাটলসমাগমং পপৌ । 
তেন তস্য মধুনির্গমাং কৃশাশ্চত্তযোনরভবৎ পুনর্নব॥ ৪৬ ॥ 
রস্ত-পাটল-ফুল-রাঞ্জত নবাঁকশলয়-মেশানো 
মনোহর সুরা করিতেন পান নৃপাঁতি আগ্নবর্ণ, 
মধু মাস গেলে মনের আগুন হয়ে যেতো যবে নেবানো, 
সুরাপান কার সেই আগুনেরে করিতেন নব বর্ণ । 
ধাতুসংহারমৃ-এর প্রথম সর্গের শেষ শ্লোকাঁটতে নিদাঘে যা যা সুখ-দায়ক 
তার মধ্যে পাটল স্থান পেয়েছে । ব্যবহারে যা না লাগে তার প্রাত যেন মহাকাঁবর 
নজর নেই। এমন ব্যবহারিক-বস্তুতান্লকতা এ যুগেও দুলভি ! 
কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরস্যঃ সুখসাললাঁনবেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশৃহারঃ | 
ব্জতু তব িদাঘঃ কাঁমিনীভঃ সমেতো 'নাঁশি সুলালতগণীতে হম্মযপৃন্ঠে সখেন॥ ২৮ | 
ভাহলা লাগে 1হখ-পসলিলে সিনান, মধূর জোছনা যে কালে, 
ফোটে শতদল, পাল ফুলের গন্ধ লুটায় কাননে, 
জোংস্নাগ্লাবিতা নিদাঘ-যামনী সৃললিত গীতগানে 
নারীদের সাথে মহা-আনন্দে কুক কুসুঘশয়নে | 


সাইন্রিশ_ নবহবল্লিকা 


মধুমাসের ফুল নবমল্লিকা। এর আর একট 'মান্ট নাম আছে-_সস্তলা। 
রঘুবংশমৃ-এর নবম্‌ সর্গে নবমল্লিকার সৌন্দর্যের এই সুন্দর বর্ণনা আছে £ 

অমদয়ন্‌ মধুগন্ধসনাথয়া কসলয়াধরসঙ্গতয়া মনঃ । 

কুসুমসম্ভূতয়া নবমাল্লকা 'স্মিতরুূচা তর চারু বিলাসনী॥ ৪২॥ 

চারুীবলাসনন নবমাল্লকা গন্ধবাঁসত নব-কিশলয়-অধরে 


ববিকচ ফুলের শদ্র হাস্যে আশ্রয়-তরু-চিত্ত হরিয়া বিহরে । 
রঘুবংশমৃ-এর ষোড়শ সর্গে এই মধুর শ্লোকটি 'দয়ে নবমাল্লকার বর্ণনা 
করেছেন কাব £- 
বনেষু সায়ন্তনমাল্লকানাং 'বিজম্ভণোদ্গান্ধিষু কুটবলেষু। 
প্রত্যেকানাক্ষিপ্তপদঃ সশব্দং সংখ্যাঁমবৈষাং ভ্রমরশ্চকার ॥ ৪৭ ॥ 
ফুটয়া উাঁঠল বনেতে সান্ধামাল্লকামঞ্জরন, 
চাঁরাঁদক তারা ভাঁরয়া তুলিল অনুপম সৌরভে, 
যাওয়া-আসা করে কোরকে কোরকে মুগ্ধ ভ্রমর-দ্রমরী, 
মনে হয় তারা কুশীড় গুণে গুণে ফেরে গুঞ্জন রবে । 


৬৬ কাঁলদাসের কাব্যে ফুল 


এই ষোড়শ সর্গেই আর একটি শ্লোকে নব্মল্লিকার দেখা পাই £- 
স্নানার্রমুক্তেষনধূপবাসং বিন্যস্তসায়ল্তনমাল্লাকেষ্‌ । 
কামো বসন্তাত্যয়মন্দবীর্যাঃ কেশেষ লেভে বলমগ্গনানামৃ॥ ৫০ ॥ 
মধূমাস গেলে দুর্বল ম্লান হইল মদন তবে 
' এবে নিদাঘ-তাঁপত সিনান-সম্ত এলায়িত-কুন্তল, 
কেশেতে সাঁঝের নবমল্লিকা পরে রমণীরা যবে 
ধূপ-সবাঁসত কেশ-শোভা হোর মদন লভিল বল। 
খাতুসংহারমৃ-এর ষম্ত সর্গে বসন্তের বর্ণনায় এই শ্লোকাঁটি আছে £__ 
কর্ণেষ যোগ্যং নবকার্ণকারং চলেষ্‌ নীলেচ্বলকেন্বশোকম্‌ । 
পুষ্প ফল্ং নবমাল্লকায়াঃ প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্ ॥ & ॥ ূ 
নারীর কর্ণভূষণযোগা কুসৃম কার্ণকার ঘনকালো কেশে ভূষণ অশোক ফুল, 
নমমাল্লকা তরুটি ভরিয়া ফোটে যে মোহন ফুল, রূপে ভরে তারা নারীর দেহের কৃল ৷ 


আটীন্রশ- নবমালকা 


জান না নবমালকা নবমাল্লকার নাম ক না। মনে হয় তা নয়। প্রাকৃতে এই 
লাঁতকার নাম নোমালি। রন্তবর্ণ ফল শরতে ফোটে । নবমাঁলিকা নামে যে একাঁট লতা 
[ছিলো তার প্রমাণ পাই আভিজ্ঞান শকুল্তলমৃ-এর চতুর্থ অঙ্কে । প্রাকৃতে নয়, সংস্কৃত 
ভাষায় মহাকাঁব বলাচ্ছেন কাশ্যপের মুখ দিয়ে ৪_সংকাষ্পতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে 
ভর্তারমাত্মসদৃশংসূকতৈর্গতা ত্বম | চতেন সংশ্রতবতী নবমালকেয়ম্‌ অস্যামহং 
দ্বায় চ সম্প্রতি বাত-চিন্তঃ॥ ৯৭ ॥ 

তোমার জন্যে আমি প্রথম থেকেই যে রকম ভেবেছিলম, নিজের সুকাতির 
জোরে তুমি সেইরূপ পাঁত লাভ করেছো। এই নবমালকা লতা সহকার তরুকে 
আশ্রয় করেছে । এই লতা এবং তুমি তোমাদের দুজনের সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হলাম। 

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ষে নবমালকা লতাট নবমল্লিকা থেকে আলাদা । 
অভিজ্ঞান শকুন্তলমূ-এর প্রথম অঙ্কে তিনবার নবমালিকার উল্লেখ পাই। অনসয়া 
বলছেন শকুন্তলাকে £__হলা শকুন্তলে! ত্বত্তঃ আপি তাতকাশ্যপস্য ইমে আশ্রয়বৃক্ষকাঃ 
'প্রয়তরা ইতি তক্য়াম, যেন নবমালিকাকুসমপেলবা আঁপ ত্বম এতেযাম্‌ আলবাল- 
পূরণে নিয্্তা | ৪৬॥ 

সাঁখ, মনে হয় তুমি যতো প্রিয় ভাত কাশ্যপের তার চেয়ে "প্রিয় এই আশ্রম- 
তরুগুলি। তা না হলে নবমালিকার মতো কোমল তোমাকে গাছে জল দেওয়ার কাজে 
লাগাতেন না তিনি। 

'প্রয়ংবদা শকুন্তলাকে বলছেন £_হলা শকুন্তলে! ইয়ং ফ্বয়ংবর বধূ 
সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎসনা ইতি নবমালিকা। এণাং বিস্মৃতা আঁস॥ ৫8 ॥ 
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সাঁখ, এই নবমালিকার নাম 'দিয়োছিলে তুমি বনজ্যোৎস্না। দেখ, সে কেমন 
স্বয়ংবরা হয়ে সহকার তরকে আশ্রয় করেছে । তাকে 'কি তুমি ভুলে গেছো? 

আকুলতার সঙ্গে শকুন্তলা বলছেন সাঁখদের £_অম্নো! সালিলসেকসং- 
ভ্রমোদ্গত নবমালকাম্াঞ্চত্বা ববনং মে মধুকরোহাভবর্ততে॥ ৬৪৮ 

দেখ, নবমালিকায় জল ঢালায় একটি ভ্রমর তার থেকে উড়ে আমার মুখের 
ঈদকে আসছে। 

আঁভজ্ঞান শকুল্তলমৃ-এর পণ্চম অওক। দূজ্সন্তের রাজসভায় শকুন্তলা 
এসেল্ছন। দহুজ্মন্ত তাঁকে চিন্তেই পারলেন না। তখন শকুল্তলা নানা ঘটনার উল্লেখ 
করে তপোবনে তাঁদের মিলনের 1দনগীল দুজ্মল্ভকে মনে কারয়ে দিতে চেষ্টা 
করছেন। বলছেন £_নন্য একাস্নন্‌ দিবসে নালনীপন্রভাজনগতম্‌ তব হস্তে 
সান্নাহতম্‌ আসীং॥ ৭৮ 

মনে আছে একাঁদন নবমা'লিকামণ্ডপে পদ্মপাতায় তৈরী পালে জল নিয়ে তুমি 
তুলে ধরোছিনো সেই পার 2 


উনচাল্লশ--অজর্নমঞ্জরণী 


নিদাঘেতে ফোটে ত'জর্নমঞ্জরী। রঘুবংশমৃ-এর ষোড়শ সর্গে নিদাঘকালে 
প্রস্কাটত অজরুনমঞ্জরীর মনোহর ছাবি একেছেন কালিদাস £__ 
আপিঞ্জরা ব্ধরজকণত্বাং মঞ্জয্যদারা শশুভেহজ্জুনস্য 
দগ্ধাঁপ দেহং গারশেন রোষাৎ খণ্ডীকৃতা হ্যেব মনোভবস্য ॥ ৫১ ॥ 
অজ্নফুল মঞ্জরগুলি চূর্ণ পরাগ মেখে 
পঞ্জর রঙে কারল ধারণ অপরুপ রৃপ. মার, 
ধূর্জাট-রোষে ভস্ম মদন, চূর্ণ ধনুগঃণ, 
মনে হোলো রাজে সে ধনুকগুণ কুসুমের রূপ ধার । 


চাল্পশ_ চতমঞ্জরণী 


বসন্তের চৃতমঞ্জরী কাঁলদাসের রচনায় বার বার দেখা 'দিয়েছে। ফলের 
আশাতেই কি ফুলের তারিফ করোছলেন কাব? কে জানে! 
আভজ্ঞান শকুন্তলমৃ-এর পণ্চম অঙ্কে অন্তরণক্ষে গীত এই গানাঁটর উল্লেখ 
আছে ৪_ 
অভিনবমধ্দলোলনপস্ত্বং 
তথা পিচুদ্যয চৃত-মঞ্জরীম্‌ । 
কমলবসাতমাল্রীনর্বৃতঃ 
অধূকর! বিস্মৃতঃ আস এনাং কথম 20 ৩ 


৭০ কাঁলিদাসের কাব্যে ফুল 


আভনবমধুলোভে হে ভ্রমর পরম সোহাগভরে 
করোছলে কতো চুম্বন তুমি আম্মমুকুলদলে, 
এবে মধুপানে তৃপ্ত হইয়া ভুলিলে কেমন করে 
সোঁদনের সেই প্রেমলীলা তব, তার স্মাতি-পাঁরমলে! 
আভিজ্ঞান শকুন্তলমৃ-এর ষন্ঠ অধ্কে প্রথমা উদ্যানপালিকা বলছে £_আতাম্র 
হারত পাশ্ডুর বসন্তমাসস্য জীবনসব্্বস্ব্য! দম্টঃ আস চতকোরক! খতুমণ্গল ! 
ত্বং প্রসাদয়াম ॥ ২ ॥- বসন্তের জীবনসর্বস্ব, হে বসন্ত খতুর প্রাণস্বরূপ ঈষংতাম্র- 
হরিতপাণ্ডুবর্ণ আম্মমূকুল, তুমি প্রসশ্ল হও। প্রথমা বলছে £_ মধূকরিকে! চৃত- 
কাঁলকাং দৃস্টা উন্মস্তা পরভাতিকা ভবাঁতি॥ ৪ ॥- মধ্কাঁরকা, আমের মুকুল দেখে 
কোকিল পাগল হয়ে যায়। 
দ্বিতীয়া বলছে £_সাঁখ! অবলম্বস্ব মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চৃত- 
কাঁলকাং গৃহীত্বা কামদেবাচ্চনং করোম ॥ ৭ ॥- সাঁখ, ধর আমাকে, আম পায়ের 
ডগায় ভর করে আমের মুকুল তুলে কন্দর্পদেবের অর্চনা কার। প্রথমা বল্লো £ 
যাঁদ তোর পণ্যফলের অর্ধেকও আমাতে বর্তায় তো আম রাজনী। 'দ্বতীয়া £-_অয়ে 
অপ্রাতবৃদ্ধঃ আপ চৃতপ্রসবঃ অন্র বন্ধনভঙ্গসৃূরভিঃ ভবাঁতি॥ ৯॥ আমের মুকুল 
এখনো ভালো করে ফোট্েনি তবুও বোঁটা ভাঙ্গায় কি সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে। 


ত্বমাস ময়া চৃতাত্কুর! দত্ত কামস্য গৃহবতধনূষঃ | 
পাঁথকজনযুবাঁতিলক্ষ্যঃ পণ্চাভ্যাধকঃ শরঃ ভবঃ॥ ১০॥ 
তোমারে সপপনু হে চৃতমুকুল পুুষ্পধন্বা-কাছে, 
পাঁচাট বাণের সেরা হও তুমি, হে বনের বিস্ময়, 
বসন্তকালে যে পাঁথকদল সুদ প্রবাসে আছে, 
যেন বিরাহনী পাঁথক-বধূরা তোমার লক্ষ্য হয়। 


রাজার আদেশে বসল্ত-উৎসব বন্ধ। দুঁট সাঁখ প্রমোদকাননে বেড়াতে এসে 
আমের মুকুল তুলে ছড়াচ্ছে। এমন সময়ে কণ্চ:কীঁর প্রবেশ । সে মেয়েদাটকে ধমক 
য়ে বল্লে- জানো না বসন্তোংসব বন্ধ রাজার আদেশে! দেখছো না £_ 


চৃতানাং চিরাঁনর্গতাপি কাঁলকা বধশাতি ন স্বং রজঃ । 

সম্দ্ধং যদাপি 'স্থতং কুরবকং তং কোরকাবস্থায়া 

কন্ঠেষ্‌ স্খালতং গতেহাপি শাশরে পুংস্কোকিলানাং রুতং 
শঞ্ে সংহরাঁত স্মরোহাপি চাঁকতস্তূর্ণাদ্ধ কৃষ্টং শরম ॥ ১৩ ॥ 
আম্রমূকুল কবে দেখা গেছে নাঁহ পরাগের লেশ, 
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প্রস্ফুট-প্রায় কুরবকগ্যাীল কুশাড় হয়ে থেকে গেলো, 
কোকিল-কণ্ঠে সুর বেধে গেলো, যাঁদও শীতের শেব, 
মদনের তূণে আধো-বার-করা সায়কাট ফিরে এলো । 


বিক্রমোব্বশীয়মৃ-এর "দ্বিতীয় অঙ্কে এই শ্লোকাঁট আছে £__ 
ইদমস-লভবস্তুপ্রার্থনাদনার্নবারং প্রথমমাঁপ মে পণ্চবাণঃ ক্ষিণোতি | 
িমূত মলয়বাতোন্মলিতপাণন্ডুপত্রৈরূপবনসহকারৈদার্পভেত্বঙ্কুরেষু ॥ 8৫ ॥ 
দুর্লভ জনে পাবার তরেতে পাগল পরাণ মম, 
পণ শরেতে খঁড়ছে হৃদয় নিঠুর পণ্চশর, 
দাঁখন পবনে চৃতমঞ্জরী হয়েছে সন্টাঁলত 
ঝরে ঝরাপাতা ভাহে ফের যেন জবলে ওঠে অল্তর । 


মালাবকাশ্নিমিব্রম-এর তৃতীয় অঙ্কে মধুখতুর বর্ণনা করে কাব বলছেন £-. 
উন্মত্তানাং শ্রবণসৃভগৈ-ক্বীঁজতৈ-কোকিলানাং 
সানুক্রোশং মনীসজরূজঃ সহ্যতাং পচ্ছতেব । 
অঙ্গে চৃতপ্সবসুরাভর্দক্ষিণো মারুতো মে 
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন ॥ ২৭ ॥ 
মত্ত কোকল কৃজনে শুধায় বসন্ত খতু মোরে, 
যে বেদনা দেছে মদন সে ব্যথা হয়েছে কি সহনীয় 2 
আম্রমুক্লসৌরভভরা দাক্ষণ সমীরণ 
মদনের সুখ-কর-পরশন সম লাগে রমণনয় ৷ 


তৃতীয় অঙ্কে দোঁখ 'নিপুঁণকা ইরাবতীকে বলছেন £_আলোকয়তু ভাট্রনী! 
চৃতাঙ্কুরং 'বাঁচন্বতোঃ আবয়োঃ িপশীলকাভিঃ দুজ্টমৃ॥ ৭৮॥_দেখ ভাট্রনী, 
আম্রমূকুল চয়ন করতে এসে আমরা যেন 'িপড়ের কামড় খাচ্ছ। 

সেই তৃতীয় অথ্কেই আছে £__মৃণ্ধে' ভ্রমসংবাধঃ অস্তশাতি বসন্তাবতারসব্র্বস্বং 
কিং ন নবচৃতপ্রসবঃ অবতংসনীয় 2 ॥১০॥-__মুণ্ধে, কেউ কি ভ্রমরের ভয়ে বসন্তের 
সর্বস্ব ধন যে নবপ্রস্ফুট আম্রমঞ্জরী সেই মঞ্জরীর কর্ণভূষণ পরতে বিরত থাকে 2 

মালাবকাশ্নিমন্রম-এর চতুর্থ অঙ্কে রাজা বলছেন £_ 

মধুূরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী " বিবৃদ্ধচৃতসাঁঞ্গন্যো । 

কোটরমকালবন্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমতে ॥ ২১ ॥ 

মধূরকণ্ঠী কোকলা ও আল আম্রমুকুল সাথে 

পরমানন্দে প্রেমের লীলায় ছিল দোঁহে নিমগন, 


ণ্ঙ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


কোথা হতে এসে অকালবৃষ্ট প্রাতকৃল বায়যোগে 
দিল পাঠাইয়া বৃক্ষকোটরে, ভাগ্যের নপশড়ন । 


রঘ,বংশমৃ-এর একোনাবংশ সর্গে বসন্তের এই মোহিনী বর্ণনা রয়েছে £_ 
দাক্ষণেন পবনেন সম্ভুতং প্রেক্ষ্য চত-কুসৃমং. সপল্লবম্‌ । 
অন্বনৈষরবধৃত বিগ্রহাস্তং দুরুংসহবিয়োগমণ্গলাঃ ॥ ৪৩ ॥ 
দাঁখন বাতাস রোমাণ্চ আনে আম্মমূকুলদলে, 
নবাকশলয় মাঝে বিকাঁশত হোর চৃতমঞ্জরী, 
উল্মনা হয়ে বরাহনী সবে আভমান ভূলে গিয়ে 
অসহ বিরহে তাহার শরণ নিতো প্রেমরসে ভার । 


দেবরাজ ইন্দ্র মদনকে স্মরণ করলেন শিবের তপোভঙ্গের জন্যে। স্মরণমান্র 
সথা বসন্তকে নিয়ে মদন এসে হাজির । কুমারসম্ভবমৃ-এর দ্বিতীয় সর্গে পাঁড় £- 
অথ স লাঁলতযোধদভ্রুলতাচার্শৃঙ্ং রাতবলপদাত্কে চাপমাসজ্যকণ্টে | 
সহচরমধূহস্তন্যস্তচৃতাত্কুরাস্ত্ঃ শতমুখমুপতস্থে প্রাঞ্জালঃ পুত্পধন্বা ॥ ৬৪ ॥ 
রাঁতর বলয়-চাহৃত গলে শোভতেছে ফৃলধন, 
রমণশর বাঁকা ভ্রালতার সম ধনুখাঁনি মনোহর, 
আম্রমুকুল-সায়ক হস্তে সখা বসন্ত সাথে 
ইন্দ্রের কাছে দাঁড়াল মদন জোড় কার দুই কর । 


কুমারসম্ভবমৃ-এর তৃতীয় সর্গে আমের মুকুলের কষায় রসে কোকিলের স্বর 
আরো মিন্টি হবার কথা রয়েছে £ 
চৃতাঙ্কুরস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো যল্মধুরং চুকৃজ । 
মনাস্বননীমানাবঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মরস্যা। ৩২॥ 
আম্রমুকুল কষায় রসেতে সন্ত কণ্ঠ-স্বর 
কারছে কোঁকল মহা-আনন্দে মধুর কৃজন-গান, 
অতনুর বাণ সম কুহুডাক প্রবোশল অন্তরে 
ঘুচে গেলো আভমানিনী নারীর বুক-ভরা অভিমান । 


কুমারসম্ভবমৃ-এর চতুর্থ অঙ্কে চৃত-মঞ্জরীর উপর দাট মনোহর শ্লোক 
আছে। শেলাকাঁট £__ 

হাঁরতার্ণচার্বন্ধনঃ কলপুংস্কোকিলশব্দসূচিতঃ | 

বদ সম্প্রাত কস্য বাণতাং নবচৃতপ্রসবো গামষ্যাত ॥ ১৪ 


কালিদাসের কাব্যে ফল ৩ 


হারত-অরুণ বৃন্তে উঠিবে আম্র-মূকুল ভার, 
জানাবে কোকিল ফুটেছে মুকুল মধুর কৃজন করে, 
তোমার বিহনে হে কুসমধনু সেই চৃতমঞ্জরী 
কার ধনুকের সায়ক হইবে বলে দাও তুমি মোরে । 
দ্বিতীয় শ্লোকাঁট ৪__ 
পরলোকাবধৌ চ মাধব! স্সরমদ্দিশ্য বিলোলপন্রবাই । 
নিবপেঃ সহকারমঞ্জরীঃ প্রয়-চৃতপ্রসবো হি তে সখা॥ ৩৮॥ 
হে মাধব যবে আমারে স্মারয়া কাঁরবে স্বস্ত্যয়ন, 
িশলয়-মেশা আম্ম-মুকুল দিও তুমি মোরে স্মার, 
সখা, জানো তুমি তোমার বন্ধু মদন সে অভাজন 
কতো ভালোবাসে নবপ্রস্ফট আম্রের মঞ্জরী । 
ধাতুসংহারমৃ-এর ষ্ঠ সর্গে বসন্ত বর্ণনায় আম্র-মঞ্জরী পাঁচ বার মহাকাঁবর 
মন ভুলিয়েছে ! শ্স*ও বর্ণনার প্রথম শেলাকেই আমের মুকুল দেখা দিয়েছে £ 
প্রফুল্ল চৃতাঙ্কুরতীক্ষবসায়কো দ্বরেফমালাবলসন্ধনগ্গণঃ | 
মনাংসি বেদ্ধুং সুতপ্রসাঙ্গনাং বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ পরিয়ে ॥ ১ ॥ 
আয় 'প্রয়ে হের আমুমুকুলসায়ক শোঁভছে করে, 
ধনুকের গুণ রচেছে ভ্রমরদলে, 
সুরতাবলাসী কামিদের মন কাঁরবারে 'িদশরণ, 
বসন্ত-বীর আঁসয়াছে ধরাতলে । 


পুংস্কোকিলশ্চৃতরসাসরেন মন্তঃ 'প্রয়াং চুম্বাত রাগহন্টঃ | 
ক্‌জনাদবরেফোহপ্যয়মম্বূজস্থঃ প্রয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাট্‌॥ ১৪॥ 
কোঁকল 'প্রয়ারে চুম্বিছে অনুরাগে, 
শতদল-বুকে কারছে ভ্রমর গুঞ্জন মনোরম 
তুষিতে পপ্রয়ারে মৃদুগু্্জনরাগে 1 


তাম্রপ্রবালস্তবকাবনগঘ্রাশ্চৃতদ্রুমাঃ পুম্পিতচার্শাখাঃ | 
কুব্বান্তি কামং পবনাবধূতাঃ প্যযংসুকং মানসমঞ্গনানামৃ॥ ১৫ ॥ 
রন্তবরণ নবপল্পবে আনত আম্নতরু 
শাখাগুলি তার ফুলে ফলে গেছে ভরে, 
উতল পবনে কাম্পিত হয়ে আজিকে রসাল তরু 
আকুল কাঁরয়া রমণশর মন হরে । 
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মতাদিবরেফপরিচুম্বিতচারুপু্পা মন্দানিলাকুলিত নগ্রমৃদুপ্রবালাঃ । 
কুব্বন্তি কামিমনসাং সহসোৎসকত্বং চতাঁভরামকাঁলকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ॥ ১৭ ॥ 
মত্ত ভ্রমর চুমছে সোহাগে চততর,মঞ্জরী 
কাঁপছে পবনে সহকার পাতাগ্যাঁল, 
এ ছবি হেরিয়া কামে উন্মন নবযুবকের দল, 
পরাণ তাদের উঠিয়াছে 'বিয়াকু'লি ॥ 


আম্রমঞ্জুলমঞ্জরীবরশরং সং দিংশুকং যদ্ধনূরযা 
যস্যালিকুলং কলঙ্করাহতশ্ছত্রং সতাংশহঃ সিতমূ । 
মন্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতা যদ্বান্দনো লোকাঁজং 
সোহয়ং বো বিতর তরীতু বিতনুভ্দ্রং বসন্তান্বিতঃ॥ ২৮॥ 
মঞ্জুল চৃত-মঞ্জরী দল রচেছে ধনুর শর, 
[কংশুক ফুল রচেছে যাহার ধন, 
ধনূকের গুণ রচেছে যাহার আলকুল মনোহর, 
জোছনা রচেছে শেবতছন্ের তন । 
মলয় পবন সোঁবছে যাহারে মত্ত বারণ সম, 
সাথে লয়ে সখা বসন্তে আজ অনঙ্গ নিরূপম 
সবে মঙ্গল করুক নিত্য দান। 


একচল্লশ-_পদ্ম 


ভারতবর্ষের বড়ো আদরের ফুল পদ্ম। এতো ফুল থাকতে পদ্ম যে কেন 
এতো মর্যাদা পেলো তা জাঁননে। এই ফুল রূপের দাবী নিশ্চয়ই করতে পারে 
কিন্তু সৌন্দর্যে পলাশ, অশোক, নাগকেশর, জবা, এরাই বা পদ্মের চেয়ে কম কিসে 2 
তবে আয়তনে পদ্ম এদের হার মানায়। তবে কি রুপের মর্যাদা আয়তনে? তা 
হোলে তো গণ্ডারের সৌন্দর্য হাঁরণের চেয়ে অনেক বেশী । আধুঁনককালে আঁবাশ্য 
আয়তনের ও সংখ্যার আধিক্যই বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করছে। কিন্তু এটাতো 
রুচহীন যুগ, মোটা সুরের যুগ । কিন্তু সেকাল? সেকালেও কি তাই ছিলো? 
গন্ধ বলতে পদ্মের বিশেষ ছুই নেই। শরতের 1শডীল, বর্ষার বকুল, ব্যথার 
মতো প্রাণ-আচ্ছন্র-করা, দেহের প্রাতাট-শিরা-অবশ-করা এদের সৌরভ। এমন গন্ধ 
আর কোন ফুলের আছে 2. মনে হচ্ছে আয়তনের দাবী সে দিনও ছিলো, 'বিশেষ 
করে রাজদরবারে আর সন্দরীদের কাছে। তাই পদ্ম নিয়ে এতো বাড়াবাঁড়। 

পদ্ম সম্বন্ধে ও পদ্মকে তুলনার বস্তু করে একশো বাইশাঁট শ্লোক লিখেছেন 


কালিদাসের কাব্যে ফুল ৭& 


কালিদাস মেঘদৃতঘৃ-এ তেরোটি, খতুসংহারমৃএ সাতাশাটি, বিক্মোর্বশীয়মৃ-এ 
[তন, আঁভভ্ঞানশকুন্তলমৃ-এ ছয়, রঘুবংশঘৃ-এ সাঁয়ান্রশ, মালাবকাগ্নীমব্রম-এ চার 
আর কুমারসম্ভবমৃ-এ বন্রিশ। শাদা পদ্ম (পুশ্ডরীক), লাল পদ্ম (কহনার) ও 
নীল পদ্ম কুবলয়), এই তিন রঙের পদ্মই তাঁর কান্যে স্থান পেয়েছে নিজেদের 
গৌরবে ও তুলনার প্রয়োজনে । 
মেঘদৃতমৃ-এ পদ্মের কথা বার বার এসেছে। 'নাঁখল-চত্তাবমোহনশী অলকা 
নগরণীতেই শুধু কমল ফোটে না. রামাগার থেকে অলকায় যাবার পথে মেঘের মন 
তোলাবে পদ্ম। বন্দ মেঘকে আশ্বাস দচ্ছে যে অলক/য় যাবার সময়ে তাকে নিঃসঙ্গ 
যেতে হবে না। যে বলাকারা পদ্মের মৃণাল মুখে নিয়ে মানস সরোবরের দিকে যাবে 
তারা মেঘের সাথী হবে । মেখদৃতমৃ-এর পূর্বমেঘ খণ্ডে তার বর্ণনা আছে £_ 
কর্তং যচ্চ প্রভবাঁত মহা মুচ্ছিলণন্ধামবন্ধ্যাং 
তচ্ছত্বা তে শ্রবণসূভর্গং গাঁজ্জতং মানসোংকাঃ | 
অ।ধ্লাসাদ- িসাঁকসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ 
সম্পংসান্তে নভাস ভবতো রাজহংসাঃ সহায়া॥ ১১ 


মেঘগজনে ফোটে ভূ'ইচাপা ধরণীর বুকচিরে, 
হংসবলাকা মেঘগজনে মানসের লাগ মাত 
মৃণাল-পাথেয় লয়ে যবে ধায় মানসসরসঈ-তনরে, 
কৈলাসাগারিযান্রী তোমার হবে মরালেরা সাথণ | 
কৈলাসে যাবার পথে যখন সুন্দরী 'িশালা নগরণীতে গিয়ে মেঘ পেশছবে তখন 
দি আনন্দই না মেঘ পাবে! শালার সৌন্দর্যের কি তুলনা আছে। সেখানে 
দীর্ঘকুব্বন্‌ পটুমদকলং কৃঁজতং সারসানাং 
যন্র স্তরীণাং হরাত সুরতগ্লানমঙ্গানূকৃলঃ 
শপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ ॥ ৩১ ॥ 


কমল-গন্ধে প্রভাতসমঈর আমোদিত উলন্মন, 
সারস পাখীর মধূর কজন ভেসে আসে মনোরম, 
শশপ্রানদীর শীকর-শীতল যেথা উযা-সমীরণ, 
সূরত-ক্লান্তা নারীর প্রান্তি হরে প্রিয়তম সম । 
তাই বলে শুধু কমলের শোভা দেখলেই চলবে না। উজ্জায়নীতে গন্ধবতাঁর 
তীরে মহাকালের মান্দর। সেখানে ফেতে মেঘ যেন কখনো না ভুলে যায়। 
ভর্তঃ কণ্ঠচ্ছাবরাঁত গণেঃ সাদরং বাঁক্ষ্যমাণঃ 


৬ কালদাসের কাব্যে ফুল 


পৃণ্যং যায়াস্নিভুবনগুরোর্ধাম চন্ডীশ্বরস্য । 
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগান্ধাভিগ্গন্ধবত্যা 
স্তোয়ব্লীড়ানিরতযুবাঁতিস্নানাতিক্ৈরর্দ্ভ ॥ ৩৩ ॥ 
নীলকন্ঠের কণ্ঠবরণ তোমারে হোরবে প্রমথেরা অনুরাগে, 
স্ফুটশতদল ও যুবতাীদলের স্নান-সৃবাঁসত গন্ধবতশর নঈর, 
সেই সুগন্ধ বহে আনে বায়;, উপবনে ফুলে পবন-পরশ লাগে, 
যেও মেঘ যেথা 'ভ্রভুবনগুর মহাকাল-মান্দর । 
যক্ষ কি করে ভূলে যায় উজ্জীয়নীর খাণ্ডতা নারীদের কথা! সে তো নিজেই 
প্রেমকলানিপুণ। সে যে তার খাঁণ্ডতা 'প্রয়ার অশ্রজল কখনো মোছে নি, এ কি করে 
ধরে নেওয়া যায়। আর যে ভাবে যক্ষ খাণ্ডতা নারনদের কথা মেঘকে জানাচ্ছে তাতে 
মনে হচ্ছে তার প্রয়ার অবস্থাই তার মনে পড়ছে! 


তস্মিন্‌ কালে নয়নসাললং যোষতাং খণ্ডিতাম্‌ 
শাঁন্তং নেয়ং প্রণায়ীভিরতো বর্জ ভানোস্ত্যজাশহ । 
প্রালেয়াস্ত্ং কমলবদনাৎ সোহাঁপ হর্তুং নাঁলন্যাঃ 


প্রত্যাবৃত্তস্তবায় কররাধ স্যাদনল্পাভ্যসয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 
মোছে প্রোমকেরা প্রত্যষকালে বধূদের আঁখিজল, 


সূর্যের পথ তাই হে বন্ধ করিও না যেন রোধ. 
মোছে উষা-রাঁব নালনশর মুখ আঁখজল-উচ্ছল, 
বাধা দাও যাঁদ উপাঁজবে সখা প্রভাত-রাবর কোধ । 


তার পরে উজ্জীয়ন ছেড়ে গম্ভশরা নদশ পিছনে ফেলে হে মেঘ তোমাকে 
'দেবাঁগারতে যেতে হবে। সেখানে কার্তিকেয়ের র-বসাতি। দেবাঁগারতে মন্ত্রধানি 


জ্যোতিলেখাবলয়ি গাঁলতং যস্য বহং ভবানী 
পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপ কর্ণে করোতি । 

ধোৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তুং ময়ূরং 
পশ্চাদাদগহণগুরুভিগজ্জিতৈন্তয়েথাঃ 088 ॥ 


যাহার বহ* খাঁসয়া পাঁড়লে ভবানশ পরমাদরে 
কানের কমল-আভরণ ফেলি খনরণ আমন কানে, 
শিবের মৌলি-কির়ণে শুভ্র যার আখ শোভা ধরে 
সেই কলাটীরে নাচাইয়ো তুমি গুরুগর্জনতানে । 
পথের শেষ তো একাঁদন হতেই হবে। মেঘেরও যাত্রা একাঁদন ফুর়ালো । 


কালিদাসের কাবো ফল হণ. 


মেঘদৃতমৃনএর পূর্বমেঘ খশ্ডের সমাপ্তি হোলো কৈলাস 'গারতে মেঘের পেশীছনোর, 
সঙ্গে সঙ্গে । আর সেই কৈলাসও কি কম সুন্দর! ্‌ 
হেমাম্ভোজপ্রসাব সাঁললং মানসস্যাদদানঃ 
কুন্বন্‌ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য | 
ধুন্বন কত্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ__ 
নানাচেস্টৈজজলদ লালতৈর্নিবশেস্তং নগেন্দ্রমী॥ ৬২॥ 


স্বর্ণকমলপরাগবাসত মানসের জল 'পয়া 

এরাবতের মুখ পরে রচো ক্ষাণকের আবরণ, 
কজপতরূর িশলয়গঁল রেশমীবস্ত্রসম মৃদু কাঁপাইয়া, 
লালতাঁবলাসে কৈলার্সে তুমি ভোগ কোরো অনহখন । 


তারপর মেঘদৃতমৃ-এর উত্তর মেঘ খন্ডে যক্ষ অলকার ও তার 'প্রয়ার বর্ণনা 
নিয়ে মেতে গেল। আলকার সন্দরীদের ছলকলার কি শেষ আছে! 


হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানীবদ্ধমূ । 
নীতা লোধর*"সবরজসা পাশ্ডুতামাননে শ্রীঃ । 
চূড়াপাশে নবকুরবকং চ?রু কর্ণে শিরীষম্‌ 
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধৃণামৃ॥ ২॥ 


বধূদের হাতে লীলার কমল কুন্দ কুসৃম অলকে, 
পান্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ-রসের ঝলকে । 
বেণশতে তাদের নবকুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল, 

সশীথতে তাদের বর্ষার দূত নব কদম্ব দোদুল । 


শুধু কি তাই ? 
গত্যুংকম্পাদলকপাঁততৈরযব্লমন্দারপুষ্পৈঃ 
পন্রচ্ছেদেঃং কনককমলৈঃ কর্ণীবভ্রংশীভিশ্চ 
মুক্তজালৈঃ স্তনপাঁরসরাচ্ছন্রসূত্ৈশ্চ হারৈঃ 
নৈশো মাগঠি সাবতুরুদয়ে সচাতে কাঁমনীনাম(১১) 
চলার বেগেতে কেশ হতে ঝড়ে পড়ে পথে মন্দার, 
ঝরে কর্ণের স্বর্ণকমল, বুকের পন্রলেখা, 
লুটায় ধূলায় মুক্তার জাল, ছিন্ন কণ্ঠ-হার, 
প্রভাতের বুকে আঁভসারিকার শর্বরী-লনলা লেখা । 


নি কালদাসের কাব্যে ফল 


এ তো গেলো অলকার বধৃূদের কথা, 'কল্তু অলকা? তার সোন্দর্যও 'কি কম! 
যত্রোন্মত্তভ্রমরমূখরাঃ পাদপা নিত্যপূজ্পাঃ 
হংসশ্রেণীরাচতরশনা 'নত্যপদ্মা নালন্যঃ | 
কেকোৎকণ্ঠাভবনাশাঁখনো নিত্যভাস্বংকলাপাঃ 
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রাতিহত ত সোবাত্তরস্যাঃ প্রদোষাঃ॥ ৩ ॥ 


যেথা তরুদল সদা ফুলেভরা মনখাঁরত থাকে নাতি আলগনুঞ্জনে, 
চিরপ্রস্ফুট নালননীরে ঘরে হংসের দল রাঁচছে চন্দ্রহার, 

সদা-উজ্জ্বল 'শাঁখর কলাপ, বাজে কেকাধবান নাত বনে উপবনে, 
যেথায় সন্ধ্যা নিত-জ্যোৎস্না, কভুও সাঁঝেতে নাহক অন্ধকান । 


এবারে সুর হোলো যক্ষের নিজের বাঁড়র বর্ণনা £_ 
বাপী চাঁস্মন্‌ মরকত িলাবদ্ধসোপানমার্গা 
হৈমৈশ্ছন্না বকচকমলৈঃ স্নগ্ধবৈদুর্যনালৈঃ | 
যস্যাস্তোয়ে কতবসতয়ো মানসং সান্নকৃষ্টং 
নাধ্যাসান্ত ব্যপগতশু্চসত্বামাপ প্রেক্ষ্য হংসা 1১৫ ॥ 
ভবনে আমার রাজে সরোবর *রকতাঁশলারাচত সোপান তার, 
বৈদুর্যমাঁণরাচত মৃণালে স্বর্ণ কমল ফোটে সেই সরোবরে, 
মরালের দল সেই সরোবরে বিরাজে চমৎকার 
নিকটে হলেও যায় না মানসে মরালেরা ক্ষণ তরে । 


এখন যক্ষের ভবন মেঘ চিনবে কি করে 2 
এভিঃসাধো হৃদয়ীনাহর্তৈলক্ষণেলক্ষয়েথাঃ 
দ্বারোপান্তে লাখতবপুষৈ শঙ্খপদ্মৌ চ দন্টবা। 
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং 
সূর্যাপায়ে ন খলুং কমলং পুষ্যাতিস্বামভিখ্যাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


এই লক্ষণে চিনিবে হে সাধু তুমি মোর গৃহখানি, 
শঙখপদ্মে ধনের অঙ্ক লেখা যেথা দ্বারদেশে, 

আমার বিয়োগে সে ভবন এবে শ্রীহীন হয়েছে জানি, 
কমলের শোভা রহে ?ি যখন সূর্য আঁধারে মেশে! 


শুধু কি গৃহই শ্রীহীন হয়েছে! যক্ষ-প্রয়ার অবস্থা কি কম শোচনীয়! 
তাং জানীথাঃ পাঁরামিতকথাং জশীবিতং মে 'দ্বিতীয়ং 
দ্‌ূরীভুতে মাঁয়সহচরে চক্রবাকশীমবৈকাম্‌ । 


কালিদদসের কাব্যে ফুল 9৯ 


গাট়োৎকণ্ঠাং গুরুষ দিবসেস্বেষু গচ্ছৎসু বালাং 
জাতাং মন্যে শিশিরমাঁথতাং পাঁদ্মননং বাপহন্যর্পামৃ॥ ২২৪ 


স্বল্পভাঁষণন সেই সুন্দরী আঘার দ্বিতীয় প্রাণ, 
আমার বিহনে চক্রবাকর সম বালা একাকন?, 
_. শীশর-কাতর ম্লান শতদল যেন মোর বিরাহনশ | 


রুদ্ধাপাঙ্গ প্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশন্যং 
প্রত্যাদেশাদাপি চ মধ্যনো বিস্মৃতভ্রাবলাসাম্‌ | 
তবয্যাসনে নয়নমুথারিস্পাঁন্দ শঙ্কে মগাক্ষ্যা 
মীনক্ষোভাচ্চলকুললয় শ্রীভুলামেব্যতাতি ॥ ৩৪ ॥ 


আথ-কেলে পাঁড় রুক্ষ চুর্ণকুল্তল আভনব, 

মদরা ত্যেজেছে, ভ্রুবিলাসলশলা গেছে বিরাহনশ ভুলি, 
তোমারে হোরিয়া কাঁপবে প্রিয়ার নয়নের পল্লব, 

মনে হয় বুঝি মীন-কম্পিত-পদ্মের দলগ্নাল | 


কাঁবর তরুণ রয়েসে লেখা খতৃসংহাবম্‌ কাব্য। এই কাব্যে নেই মেঘদৃতমৃ-এর 
প্রশান্ত সৌোন্দর্য কিম্বা গভীরতা । এই কব্যে খতৃগলির বর্ণনা আছে বটে, 
কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী আছে প্রাতিট খতুতে বিলাসনঈদের প্রসাধন-নৈপুণ্ের 
শ বলাস-বিদ্রমের বর্ণনা । সেই বর্ণনায় নানাভাবে নানা লীলায় পদ্মকে স্মরণ 
করেছেন কাঁব। একাঁটও খতু-বর্ণণাতে পদ্ম বাদ পড়ে 'ন। ছ"ট খতুর ভালতেই 
কাব পদ্ম সাঁজয়েছেন, আবাঁশ্য খতুর বর্ণনা তাঁর ততোটা লক্ষ্য নয় যতোটা লক্ষ্য 
িলাসনীদের বর্ণনা । 'বলাসের সামণ্রণ 'হসেবে শতদল বার্ঁণত হয়েছে, প্রয়োজনের 
ধুলায় অবগুশ্ঠিত হয়ে পদ্মের সোন্র্য অবমানিত হয়েছে খতুসংহারমৃ-এ। 
ঝতুসংহারমৃ-এর প্রথম সর্গে গ্রীন্ম-বর্ণনায় কবি বলছেন- 


সমুদ্ধৃতাশেষমূণালজালকং বিপন্নমীনং দ্তভীতসাগরম্‌ | 
পরস্পরোৎপড়নসংহতৈর্গজৈঃ কৃতং সরঃ সান্দ্রবমর্দকদ্দমমৃ॥ ১৯ ॥ 


মৃণাল তুলিয়া ফেলে চাঁরাদকে 'বনাশে মৎসদলে, 
তাড়া খেয়ে ভয়ে পালায় সারসদল, 

মত্ত গজেরা সরোবর মাঝে আঘাত পরস্পরে 
কর্দম কার তোলে সায়রের জল । 


৬০ কাঁলদাসের কাব্যে ফুল 


দ্বতীয় সর্গে বর্ধা-বর্ণনায় পদ্মের দিকে একটু বেশী নজর পড়েছে কাঁবর-_ 
নিতান্তনীলোৎপলপন্রকান্তিভিঃ ক্বাঁচৎ প্রীভন্লাঞ্জনরাশসান্লভৈঃ । 
কবাঁচং সগভপ্রমদাস্তনপ্রভৈঃ সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমল্ততঃ॥ ২ ॥ 


কোথাও বা নীল উৎপলসম সঘন-নশীলমা-মাখা 

কোথাও বা ঘন কজ্জল সম কালো, 

কোথাও বা নারী গর্ভবতীর স্তনের বরণ আঁকা 
আকাশ ছাইয়া মেঘদল টলমলো । 


কমলবনাঁচতাম্বু পাটলামোদরস্যঃ সুখসালল্নষেকঃ সেব্যন্দ্রাংশুহারঃ | 
বস্ত্রতু তব নদাঘঃ কামিনীভঃ সমেতো নাশ সুলালতগীতে হম্মাপৃচ্ঠে সুখেন ॥ ২৮] 


ভালো লাগে হিম-সাললে সিনান মধূর জোছনা যে কালে, 
ফোটে শতদল পাটল ফলের গন্ধ লুটায় কাননে, 

সে নিদাঘকালে মধু নিষীথনশী সুলালিত গশত-গানে 
নারীদের সাথে কাটুক কুসুম-শয়নে | 


াবলোলনেত্রোাংপলশোভিতাননৈম্গৈঃ সমন্তাদুপজাতসাধবসৈঃ। 
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলশী সমৃৎসকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ ॥ ৯॥ 


ভয়ে সচাঁকত শতদল-আঁখ হারিণেরা দলে দলে 
চণ্চল হয়ে বনতলে ঘুরে মরে, 

তাঁটনশতণরের শ্যামবনতল কি শোভা ধরেছে আজ 
দেখবার লাগ সবে উৎসুক করে । 


1বালোচনেন্দীবর বারবিন্দ2ভার্নীষন্ত বিদ্বাধরচারুপল্লবাঃ | 
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনাঃ 'স্থিতা নিরাশ প্রমদাঃ প্রবাসনাম(১২॥ 


কমলনয়ন হতে ঝরে-পড়া নয়নের জল-মাখা 
সন্ত অধর-পল্লব সুমোহন, 

চন্দন মালা আভরণ ত্যাজ বিরাহনী রমণীরা 
নিরাশায় দিন করিছে উদ্যাপন । 


বিপন্নপজ্পাং নালনীং সমূৎসুকা হায় ভূঙ্গাঃ শ্রাতিহারি ঃ 1 
পতন্তি মূঢ়াঃ শাঁখনাং প্রনত্যতাং কলাপচক্রেষ নবোৎপলাশয়া ॥ ১৪ 


কালিগাঙগের কাব্যে কূল ৮৯ 


মধু বিতরিতে অধাীক্পনা আঁকুলা নালনণরে পারহারি 
মধ্গহঞ্জন কার মধুপের দল, 

নববিকাশিত কমল ভাঁবয়া ময়রপন্ছ পরে 
বাঁসতেছে আস কার মৃদু কোলাহল । 


সতোৎপলাভাম্বুদচুতোপলাঃ সমাচতাঃ প্রম্রবণৈঃ সমন্ততঃ । 
প্রবৃত্তনৃতৈও শাঁখাভিঃ সমাকুলবঃ সমুৎসকত্বং জনয়ান্তি ভূধরাঃ ॥ ১৬ ॥ 


শ্বেতশতদলবরণ মেঘেরা চুমিছে 'গারির কায়া, 
বর্ধাধারয়ে পূর্ণ নদশরা ধায়, 

নৃত্যচপল ময়্‌রের দলে পূর্ণ ভূধর আজ 
সবার 'চত্ত উতল কাঁরছে তায় । 


কুবলয়দলননলৈরুল্বতৈস্তোয়নস্তৈহ মৃদুপবনাবধৃতৈম্মন্দিমন্দং চলাদ্ভঃ | 
অপহতমিবচেতর্তানদৈহ সেন্দ্রচাপেঃ পাঁথকজনবধূনাং তাদ্বয়োগাকুলানমে॥ ২২॥ 


নীল-উৎপল-সুনশীল-বরণ জলভারানত মেঘ, 
মৃদু বাযভরে ধরে ধীরে ভেসে যায়, 
বিরাহননদের মন চুরি করে আজকে মেঘের দল, 
ইন্দ্রধনূর বরণেতে শোভা পায় । 
খতুসংহারম্‌-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-খতুর বর্ণনা । সেখানেও পদ্ম ও পদ্মের 
উপমা অনেকবার এসেছে। 
ব্যোম ক্বাচদ্রজতশঙ্খমৃণালগোরৈস্ত্যন্তাম্বাভিলঘৃতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ । 
সংলক্ষ্তে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামরবরৈরুপবাীজ্যমানঃ ॥ ৪ ॥ 
শ্বেত শতদল ও শঙ্খের ন্যায় শুদ্রবরণ মেঘ 
শত 'দকে ধায়, আতি লঘু হয়ে জলবর্ষণ করে, 
উতল পবনে চণ্চল মেঘ-চামরের হাওয়া খেয়ে 
আকাশ আজকে নৃপতির শোভা ধরে । 


কারন্ডবাবাঁলবিঘারট্রতবীচিমালাঃ কাদম্বসারসকুলাকুলতাীরদেশাঃ | 
কর্বান্তি হংসবির্তৈঃ পারতো জনস্য প্রণীতিং পরাং কমলরেণুবৃতাস্তটিন্যঃ ॥ ৮ ॥ 
তাঁটনশীর ঢেউ করে খাঁণ্ডত কারশ্ডবের দল, 
মরাল ও সারস তটেরে আকুল করে, 
হংসদলের কল-মহখাঁরত কমল-রেণুতে ছাওয়া 
নদতীর আজ সবার চিত্ত হরে । 


৮২ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালি জালান্যানর্তয়ং্সতরূরবান্‌ কুস্মমাবনম্দ্রান্‌। 
প্রোংফুল্পপঙ্কজবনাং নালনীং 'বিধৃশ্বন্‌ যৃূনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভস্বান॥ ১০ ॥ 


বায়:-কম্পিত শাল ধান্যের পকৰ শীর্ষগ্লি 
পঙ্কজবনে পাঁদ্মনীদলে কাঁশ্পত কার বায়ু 
করে যুব-মন আস্থর চণ্গল । 


সোল্মাদহংসামথিনৈরূপশোভিতানি স্বচ্ছপ্রফূল্রকমলোংপলভৃষিতানি । 
মন্দপ্রভাত-পবনোদ্গতেবীচিমালানন্যুংকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসা।১১॥ 
মত্তমরালামথ্‌নে শোভত দশীঘর তরল বুকে 
ফুল্ল কমল ও উৎপলদল ফুটিয়াছে আলো কার, 
চিত উতরোল শরতের দিনে উদাস ভাবনা ভার । 


হংসোজতা সুলালতাগাঁতরত্গনানামম্ভোরুহৌব্বিকাঁসতৈ ম'ঁখন্দ্রকান্তিঃ 
নীলোৎপলৈম্মদকলানি বিলোবিতানি ভ্রুবিভ্রমাণ্চ রুচরাস্তন্‌ভিস্তরত্গৈঠ।১৭| 


কলহংসেরা শেখে রমণীর সুলালত মৃদুগাঁত 
শতদলে রাজে রমণী-মুখের তুলনা, 

নশল-উৎপলে শোভে কামিনীর মুগ্ধ দৃষ্টিছবি 
নদীতরজ্গে রমণী-ভুরুর ছলনা । 


হারৈঃ সচন্দনরসৈঃদ্তনমন্ডলান শ্রোণীতটং সাবপুলং রসনাকলাপৈঃ | 
পাদাম্বূজানি কলনৃপুরশেখরৈশ্চ নার্যঃ-প্রহন্টমনসোহদা বিভূষয়ান্তি॥ ২০॥ 
গুরুনিতম্বে স্বর্ণমেখলা রাজে, 
সমধুর-ধবান মঞ্জীর পায় চরণ-কমলে শোভা, 
খুঁসভরা মনে আজ রমণীরা সাজে । 


দবসকরময়খৈবোধ্যমানং প্রভাতে বরযুবাঁতিমুখাভং পঙ্কজং জ্ভতেহদ্য | 
কুমুদমাপ গতেহস্তং লীয়তে চন্দ্রীবম্বে হাঁসতাঁমব বধৃনাম্‌ প্রোষতেষ, প্রিয়েষ 
॥২৩॥ 
প্রভাতসূর্ঘীকরণ-স্ফুট সংল্দর শতদল 
সন্দরীনারী-আননের শোভা ধরে, 


কালিদাসের কাব্যে ফুল ৮৩ 


বিরহ-বিধুরা রমণীর হাঁসি সম কুমুদের শোভা 
চন্দ্র অস্ত গেলে ক্ষীণ হয়ে মরে । 


আঁসিতনয়নলক্ষনীং লক্ষায়ত্বোতপলেষ্‌ কৰাণতকনককাণ্ঠং মন্তহংসস্বনেষ । 
অধররীচরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পাঁথকজন ইদানীং রোদাতি ভ্রান্তচিত্তঃ॥ ২৪ 


প্রিয়ার কমল-নয়নের শোভা-নেহাঁরয়া -শতদলে, 
মরাল-কৃজনে আভরণ-্ধৰনি স্মরে, 

বাঁধুলি কুসূমে হেরিয়া 'প্রয়ার চারু-অধরের শোভা, 
আজিকে বিরহ প্রবাসীরা কেদে মরে । 


বিকচকমলবন্তবা ফলল্লনীলোৎপলাক্ষণ বিকাসতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা। 
কুমূদরচিরকান্তিঃ কাঁমনীবোন্মদেয়ং প্রাতাঁদশতু শরদ্বশ্েতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম॥ ২৬৪ 


নবীন কাশের শ্বেত অংশকে সোহাগে দেহাট ঘরে 
উ্পল-আঁখ 'বিকচ-পদ্ম-আননা, 
মদ-উল্মনা রমণীর প্রায় প্রীতিতে ভরূক চিত্ত 
শারদ-লক্ষনীী শূভ্র-কুমুদবরণা । 
খতুসংহারমৃ-এর চতুর সর্গে হেমন্ত খতুর বর্ণনায় হম-বির্ণ পদ্মের ছবি 
এ*কেছেন মহাকাঁব। 
নবপ্রবালোদ্মগশস্যরম্যঃ প্রফল্রলোধুঃ পাঁরপকবশালিঃ । 
িবলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুধারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোহয়ম্‌ 0১ 


নবাঁকশলয়ে সুন্দর আজ তরদল প্রান্তরে 
পাঁকয়াছে ধান, লোধ কুস্ম-নত,. 
ণবলীন হয়েছে সায়রে পদ্ম, পাঁড়ছে তুষার ঘন, 
হেমন্তকাল আজ প্রিয়ে সমাগত । 
কাণ্চখগুণৈঃ কাণ্চনরত্বাচত্রৈর্নোভূষয়ন্তি প্রমদা নিতম্বম্‌ | 
ন নৃপুরৈহসরূতং ভজদ্ভিঃ পাদাম্বুজান্যম্বৃজকান্তিভার্জী ॥ 9 ॥ 
রত্বখাঁচত স্বর্ণমেখলা দিয়ে নিতম্বখান 
হংসের রব বাজে যে নূপূরে সেই মঞ্জীরধবাঁন 
চরণ-রাজীবে নাহ বাজে রানাঝাঁন । 


গান্রাণ কালশয়কচ্চিতানি সপন্রলেখান মুখাম্বুজান । 
ধিরাংস কালাগ্‌রুধাঁপতানি কুর্বন্তি নার্যঃ সুরতোৎসবায় ॥ & ॥ 


নী কালিদাসের কাব্যে কূল 


বরতন্াটরে চর্চিত করে দারূহরিদ্রা 'দয়ে, 
পন্রলেখাটি মৃুখ-শতদল পরে, 

কালা অগরুর ধূপে সুবাসিত ঘন কুণিত কেশ, 
সাজে রমণণীরা র্ত-উৎসব তরে । 


প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি সোল্মাদকাদম্বাবভূষিতান । 
প্রসম্নতোয়ানি সশীতলানি সরাংাঁস্‌, চেতাংস হরন্তি পুংসাম॥ ৯ 


বিকাঁশিত নীল উৎপল দল ক অরুপশোভা ধরে, 
মন্ত-মরাল-মুখর সায়র-জলে, 

স্বচ্ছ-শীতল সগভশীর বার নির্মল সরোবরে 
পূর্‌ূষের মন হারছে রূপের ছলে । 


কাঁচাদ্বভূষয়াত দর্পণসন্তহস্তা বালাতপেষ্‌ বাঁণতা বদনারাবল্দম্‌ | 
দন্তচ্ছদং 'প্রয়তমেন নিপত-সারং দন্তাগ্রাভল্লমবকৃষ্য 'নিরীক্ষতে চ॥১৩॥ 
দর্পণ হাতে কোনো নারী তার বদনকমলখানি 
সাজায় সোহাগে তরুণ অরুণ রাগে, 
প্রয়-চুম্বিত দংশন-ক্ষত অধরের চারুশোভা 
দাঁত 'দয়ে ঠোঁট টিপে দেখে অনুরাগে । 


অন্যা প্রকামসরতশ্রমর্িন্রদেহা রান্রিপ্রজাগরবপাটলনেত্রপদ্মা। 
শ্রতাংসদেশল্ীলতাকুলকেশপপাশা নিদ্রাং প্রয়াতি মৃদুসৃর্যকরাভিতপ্তা/১৪॥ 


রাত্র জাঁগিয়া নয়ন-কমল রক্তিম আভা ধরে, 
সুখ নিদ্রায় সৃপ্তা রমণী মৃদু সূর্যের করে । 


ধতুসংহারমৃ-এর পণ্চম সর্গে শীত-বর্ণনায় এই মনোহর বর্ণনা আছে-__ 


সুগন্ধানশবাসীবকম্পিতোৎপলং মনোহরং কামরতিপ্রবোধকম্‌ । 
িশাসু হম্টাঃ সহ কাঁমিভিঃ 'স্ত্িয়ঃ পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মনত্তমনমূ॥১০|] 
শন*বাসে-কাঁপা শতদল আজ মাঁদরায় 'মাশ্রত, 
জাগায় মাঁদরা কামের উদ্দীপনা, 
শীতের রান্রে সুন্দরণ সবে প্রিয়-বল্লভসাথে 
পান করে সরা পরম হৃম্টমনা । 


কালিদাসের কাব্যে ফুল 2৬ 


ধতুসংহারম্‌-এর বম্ঠ সর্গে বসন্ত খতুর বর্ণনা করেছেন কাঁব। বসল্তের ছাঁব 
কি কখনো পূর্ণ হতে পারে পদ্মকে বাদ 'দয়ে 2 


দ্ূমাঃ সপুষ্পাঃ সাললং সপদ্মং স্বিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সূগান্ধিঃ | 
সুখাঃ প্রদোষা দিবসশ্চ রম্যাঃ সর্্বং 'প্রয়ে চরুতরং বসন্তে।২॥ 


কুস্মামত তর, সুরাঁভতবায়ু প্রেমাতুরা নারণীদল, 
সুখময় নিশা, রমণীয় দন, নব বসন্তকালে 
সাব ওগো প্রিয়া অপরূপ মধু-ঢালা । 


সপরুলেখেষু বিলাসনীনাং বন্তেঃষু হেমাম্ব্রুহোপমেষু। 
রত্রান্তরে মৌন্তকসঙ্গরমাঃ স্বেদোদ্গমো বস্তরতামৃপোতা।৭॥ 


মেহনপন্রলেখা-আঁঙ্কত স্বর্ণকমল সম 
বিলাসনশদের নরুপম মুখপরে, 
স্বেদের বন্দ গৌর আননে রচিয়াছে 'বিভ্রম, 
স্বেদেণে বিন্দু অমল ধবল শবস্তার শোভা ধরে | 


পুংস্কোকিলশ্চতরসাসবেন মন্তঃ পপ্রিয়াং চুম্বাতি রাগহম্টঃ | 
কূজন দ্বিরেফোহপ্যয়মম্বূজস্থঃ 'প্রয়ং 'প্রয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু/১৪॥ 


কোকিল 'প্রয়ারে চাম্বছে অনুরাগে, 
শতদলব্‌কে কারিছে ভ্রমর গুঞ্জন মনোরম 
তুষতে প্রিয়ারে মূদু গুঞ্জন-রাগে । 


মালাবকাগ্নমত্রম-এর দ্বিতীয় অঙ্কে মালাঁবকাকে দেখে রাজা আঁগ্নামত 
[নজের মনে বল্ছেন-আজ আমার নয়ন চরম সৌন্দর্য দেখে সার্থক হোলো। 
স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ িপিদাঁভব্যস্তদশনশোভি সুখম্‌ | 
অসমগ্রলক্ষ্কেশরমনচ্ছবসাঁদব পঙ্কজং দম্টমূ॥ ৩১ ॥ 
আয়তনয়না মালাঁবকা যবে হাসিল মধুর মন্দ, 
ঈষং-ব্যন্ত দশনের শোভা দেখালো মুখাঁট তুল, 
মনে হোলো যেন ফনটিয়া উঠেছে শতদল মধুগন্ধ, 
অল্প অল্প যাইতেছে দেখা পদ্ম-কেশরগাল। 


৮৬ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


রাজা বলছেন বিদূষককে মালবিকাগ্নিমিত্রমূ-এর তৃতীয় অঞ্কে__ 
“ন হি কমালনীং লব্ধা গ্রাহমবেক্ষতে মাতঙ্গজঃ]৪৭॥ 
প্রস্ফুট কমল দেখে মাতঙ্গ কি কখনো জলে নামতে ভয় পায় ? 


বকুলাবালিকা বলছে মালাবকাকে-_ 
সাথ! অরুণশতপন্রম্‌ ইব শোভতে তে চরণমূ ॥ সব্বথথা ,ভর্ত্ঃ অঙ্ক- 
পারবার্তনশ ভব ॥ ৯১৫ ॥ 


সাঁখ, অরুণ শতদলের মতো তোমার চরণের শোভা । তুমি চিরাঁদনের মতো 
বাজার অদ্কশায়িনী হও। 


আগ্নামত্র বল্‌ছেন-__ 
অনেন তননমধ্যয়া ম্খরনপুরারাবিণা 
নবাম্বুরুহকোমলেন চরণেন সম্ভাবতঃ । 
অশোক! যাঁদ সদ্য এব মুকুলের্ন সম্পংস্যসে 
মুধা বহাঁস দোহদং ললিত-কামসাধারণম1১২৮॥ 


পরশ দিয়েছে অশোক তরুরে ক্ষীণ-কটি সন্দরণী 
নৃপুর-মুখর আত কমণীয় কমল-চরণ "দিয়া, 

হে অশোক, যাঁদ তবুও কুসূমে নাই সাজ ত্বরা কার, 
বাঁঝব দোহদ বৃথাই তোমারে সশীপয়াছে মোর প্রিয়া । 


বক্রমোব্বশীয়মৃ-এর প্রথম অঙ্ক। দানবের হাত থেকে উবশীকে রক্ষা করে 
রাজা পৃরুরবা বেপথুমতাী উর্বশীকে আশ্বাস 'দিচ্ছেন। 


গতং ভয়ং ভীরু সুরারসংভবং ভ্রিলোকরক্ষী মামা হি বাজ্রণঃ | 
তদেতদুল্মীলয় চক্ষুরায়তং নিশাবসানে নালনীব পঙ্কজম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


দূর হয়ে গেছে অসুরের ভয় ওগো ভীরদ সন্দার, 
ব্রিভুবন বাঁচে ইন্দ্রের বলে, মিছে কেন ভয় পাও, 
[নাশ অবসানে পদ্ম যেমন খোলে আঁখ ত্বরা কার 
ওগো সন্দার, সে মত আয়ত নয়ন মেলিয়া চাও । 


শিক্রমোধ্বশীয়মৃ-এর চতুর্থ অত্ক সুরু হচ্ছে আক্ষিপ্তিকা নামিকা গত 


কাঁলিদাসের কাব্যে ফুল ৮৭ 


দয়ে। চিন্রলেখা তার সাঁথখ সহজন্যাকে নিয়ে প্রবেশ করবেন, তার সূচনা করছে এই 
গান । 
প্রয়সখশীবয়োগাবমনাঃ ব্যাকুলা সমূল্পপাঁতি । 
সূর্যকরস্পর্শবিকীসততামরসে সরোবরোৎসঙ্গো ॥ ১ ॥ 
'প্রয়তমাসীখাঁবরহকাতরা বালা 
বিলাপ কারছে সরোবরতাঁর পরে, 
সেই সরোবরে প্রভাত রাঁবর ?িরণের পরশনে 
শত শতদল অপর্প শোভা ধরে । 


পুরূরবা উর্বশীর বিরহে পাগল-প্রায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বনে বনান্তরে। 
যাকে দেখছেন তাকেই উর্বশীর কথা [জঙ্গেস করছেন। যা দেখছেন তাই উপর 
স্মাতি মনে আনছে । বিক্রমোব্বশীয়মৃ-এর চতুর্থ অঙ্কে এই মধুর শ্লোকাঁট আছে-_ 
অয়ে। ইদং রুণাদ্ধি মাং পদ্মমল্তঃ-কবাণতষটপদম্‌ | 
ময়া দৃন্টাধরং তস্যাঃ সশীৎংকারমিবাননম ॥ ৬০] 


একটি ভ্রমর হযেছে বন্দ এই শতদল-বুকে, 
বন্দ ভ্রমর করে গ্জন পদ্মের অন্তরে, 

যবে প্রিয়ার অধর পান করিতাঘ, শীৎকার দিতো সুখে, 
শতদল দেখে তার মুখখানি বার বার মনে পড়ে । 


আঁভভজ্ঞানশকুল্তলমৃ-এর প্রথম অঙ্ক। কাশ্যপের তপোবনে গাজা দুজ্মন্ত 
শকুন্তলাকে দেখে আপন মনে বলছেন-__ 
ইদং িলাব্যাজমনোহরং বপুস্‌ তপঃক্ষমং সাধাঁয়তুং য ইচ্ছাত । 
ধ্রবং স নীলোৎপলপন্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তরমীষব্যবস্যাত ॥ ৪৮ ॥ 


শকুন্তলার বরদেহখানি 'নিসর্গ-স_ন্দর, 

সে কোমল দেহ তপের যোগ্য চাহে যেগো কারবারে, 
নলোংপলের কোমল পাঁপাঁড় অপরুপ মনোহর, 

তা 'দিয়ে সে মুন শমীবৃক্ষের শাখা চায় কাটিবারে | 


বহকল-পাঁরাহতা শকুন্তলাকে নেপথ্য থেকে দেখে রাজা দুচ্মন্ত বলছেন-__ 
সরাসজমন্বীবম্ধং শৈবলেনাপি রম্যং মাঁলনমাপ 'হিমাংশোলক্ষম লক্ষমীং তনোতি । 
ইয়মাঁধকমনোজ্ঞা বজ্কলেনাপি তন্বী 'কামিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনামৃ॥ ৫২ ॥ 


৬৬ কালিদাসের কাব্যে হজ 


শৈবাল দিয়ে ঘেরা থাকলেও শতদল স_ন্দর, 

চাঁদে কলঙ্ক থাঁকিলেও চাঁদ অপরূপ শোভা ধরে, 
তেমাঁত তন্বী শকুল্তলা বল্কলে মনোহর, 

সুন্দর যে, সকাল তাহার ভূষণ রচনা করে । 


আঁভজ্ঞান শকুন্তলমৃ-এর তৃতীয় সর্গে দুজ্মন্ত বলছেন শকুন্তলাকে_ 
[কিং শীতলৈঃ ক্লমাবনোদিভিরার্রবাতন্‌ 
সণ্চারযাম তালবুন্তেঃ ॥ 
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথা সুখং তে 
সংবাহয়াম চরণাবুত পদ্মতামৌ ॥ ৬৬ 


শ্রান্তিহরণ পদ্মপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া কার 

কারব কি দূর শ্রান্ত তোমার পরম সোহাগ ভরে, 
চরণদুখাঁন পদ্মের মতো রাঙা তব, সন্দার, 

[টিপে দেবো কিগো কোমল চরণ থুয়ে অঙ্কের পরে! 


আভিজ্ঞানশকুন্তলমৃ-এর ষষ্ঠ অও্ক। বরহ-কাতর রাজা দুল্মন্ত শকুন্তলার 
একাঁট আলেখ্য রচনা করেছেন। সেই ছাঁবাঁট বয়স্য বদূষককে দেখাচ্ছেন তান, এমন 
সময় একটি ভ্রমর এসে বার বার চিন্রার্পতা শকুন্তলার মুখের উপর বসছে। রাজা 
দুজ্মন্ত ভ্রমরকে সম্বোধন করে বলছেন-__ 
আকুষ্টবালতর-পল্লবলোভনীয়ং পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষ;। 
বিদ্বাধরং স্পৃশাঁস চেদ্‌ ভ্রমর প্রিয়ায়াঃত্বাং কারয়াম কমলোদরবন্ধস্থমৃ॥ ১০৬ ॥ 


তরুণ তরুর নব কিশলয় সম চির-অম্লান, 

পরশ-না-জানা 'প্রয়ার অধর লোভনীয় রূপে রাজে, 
রাঁত-উৎসবে আত সাবধানে করোছি অধর পান, 

যদি ছোঁও তারে হে আল বন্দী কারব কমল-মাঝে । 


প্রবেশ করলেন। সেই তপোবনের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে দন্মন্ত মুগ্ধ। আঁভজ্ঞান 
শকুন্তলমৃ-এর সপ্তম সর্গে এই মনোহর শ্লোকটি আছে-__ 

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সংকল্পবৃক্ষে বনে 

তোয়ে কাণ্চনপদ্মরেণুকাঁপশে পুণ্যাঁভষেকক্রিয়া । 

ধ্যানং রত্বীশলাতলেষু ববৃধস্বীসাম্বধৌ সংবমো 

যৎ কাংক্ষাল্ত তপোভিরনামূনয়স্তস্মিংস্তপসাল্তামণ ॥ ২৯৪ 


কাঁলদাসের কাব্যে কজ ৮৯ 


কল্পতরুর কাননে থেকেও বায়ু খেয়ে রাখে প্রাণ, 
স্বর্ণপদ্মরেণ্যীপঙ্গল জলে তারা স্নান করে, 

অগ্সরা-মাঝে সংযত তারা মাঁণাঁশলাপরে বসে করে নাতি ধ্যান 

যে লাগ অন্য মানদের তপ তারি মাঝে থেকে এ দ্ানরা তপ করে । 


আভজ্ঞানশকুন্তলমৃ-এর সপ্তম অঙ্ক। বালক সর্বদমন 1সংহ-ীশশুকে জোর 
করে তার মাতৃ-স্তন্য থেকে সারয়ে এনে খেলার সাথী করতে ব্যস্ত। এক তাপসী 
সর্বদমনকে বল্লেন সিংহ-শিশুকে ছেড়ে দাও, আমি অন্য খেলনা দেবো তোমাকে । 
আ্‌ দাও, বলে বালক হাত বাড়ালো । রাজা দুম্মন্ত সর্বদমনের হাত দেখে বল্েন_ 
এর হাতে তো রাজচক্রবতশির লক্ষণ রয়েছে। 


প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারতো বিভাঁতি জালগ্রাথতাঙ্গাঁনলঃ করঃ । 
অলক্ষ্যপন্রান্তরামিদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নামবৈক পঙ্কজম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 


খেলনার তর এ বালক যবে বাড়াইল তার হাত 

ঘন-আলম্ট অঙ্গুীলগনীল ধারল তেমাত শোভা, 
আত-প্রত্যুষে নব-অরুণের রান্তম আলো-মাথা 

ফোটো-ফোটো শতদলের যে শোভা, তারি মত মনোলাভা । 


রঘুবংশমৃ-এর প্রথম অঙ্কে নূপাঁত দিলীপ ও রাণী সনদাক্ষণার কুলগুরু 
বাঁশ্ঠের আশ্রমে যাওয়ার বর্ণনা আছে। তখন পথে 


সরসীষবরাবিন্দানাং বীচাবিক্ষোভশীতলম্‌ | 
আমোদমপাঁজঘ্রান্তৌ স্বান*বাসানূকারণম ॥ ৪৩ ॥ 


সায়রগ্ালতে ছোট ছোট ঢেউ তোলে মৃদু সমীরণ, 
পদ্মের ঘ্রাণ নিলেন দু'জনে আঁত প্রফলল্লমন, 
আপন াীশাস সম সুগন্ধ মনে হোলো পাঁরমল । 


মাতৃত্বের সম্ভাবনা ঘটায় রাণৰ সুদক্ষিণার রূপের যে পারবর্তন ঘটেছে সেই 
পারবর্তনের ছাব একেছেন কাঁলদাস রঘুবংশমৃ-এর তৃতীয় অঙ্কে। 
1দনেস গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং তদাীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্‌ । 
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিরমৃ॥ ৮॥ 


৯০ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


কিছ দন গেলো, পীনস্তনদুটি হোলো তাঁর স্থুলতর, 
সুনীল বরণে রাঁঞ্জত হোলো স্তনমুখদযাটি তাঁর, 
যে মোহন শোভা যবে আল বসে বকচপদ্মপর, 
সুদক্ষিণার স্তনদুটি পেলো সে শোভা চমৎকার । 
বৃদ্ধ রাজা 'দিলীপকে ত্যাগ করে রাজলক্ষম্রী তর্‌ণকুমার রঘ্‌ুকে আশ্রয় 
করলেন £__ 


ন্্রমূলায় নতরং তদাস্পদং শ্রীধূবরাজসংাজ্ঞতম্‌ । 
অগচ্ছদধশেন গন্ণাভিলাঁষণী নবাবতারং কমলাদবোংপলমৃ॥ ৩৬ ॥ 


মালন পদ্মে ত্যাগ কার যথা শ্যামলী বনশ্রী 
আশ্রয় নেয় নব-প্রস্ফূট তরুণ পদ্মদলে, 

তেমাত ত্যাঁজয়া প্রবীণ নৃপরে ম্‌গ্ধা রাজগ্রী 
আশ্রয় নিল তর্ণ কুমার রঘদ কাছে কুতৃহলে । 


রাজা দিলীপ রঘুকে 1সংহাসনে বাঁসয়ে রাণী সুদক্ষিণাকে নিয়ে বানপ্রম্থে 
চলে গেলেন। আঁভষেকের পর রঘুর শোভা দেখে মনে হোলো স্বয়ং লক্ষী তাঁর 
রাজছন্রধারণী। রঘুবংশমৃ-এর চতুর্থ অঙ্কে কাব বলছেন-_ 


ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ তমদৃশা কিল স্বয়ম্‌। 
পদ্মা পদ্মাতপব্রেণ ভেজে সাম্রাজ্য-দক্ষিতমৃ॥। ৫ ॥ 


স্বয়ং লক্ষম্রী অলক্ষ্যে থাকি ধরোছিল প্রীতিভরে, 
শ্বেত পদ্মের রাজছন্রাট রঘুর মাথার পরে । 


রঘু দিগাবজয়ে বোঁড়য়েছেন। নানান নৃপাঁতদের পরাজিত করে রঘু পারস্য 


দেশের নৃপাঁতদের 'বরৃদ্ধে আঁভযান করলেন। তখন যবনদের পরাজয়ে সন্দর 
যবন-রমণীদের আনন্দোজ্জৰল মুখগুলি মালন হোলো । 


যবনশমুখপদ্মানাং সেহে মধূমদং ন সঃ । 
বালাতাপামবাব্জানাম কাল জলদোদরঃ॥ ৬১৪ 


বর্ষার শেষে অসময়ে যবে দেখা দেয় মেঘদল, 
সহেনা মেঘেরা উষার করণে উজল পল্ম-ছবি, 


কাঁলদাসের কাব্যে ফুল ৯১, 


তেমাঁত নূপাঁত সাহতে নাঁরল মদরাগ-উজ্জবল, 
যবন-রমণশকুলের উজল বদন-কমল-ছাবি । 


ন্পাত রঘুর প্রতাপ দিগন্তাবস্তৃত হোলো, অসহ তার প্রখরতা । 
লব্ধপ্রশমনস্বস্থমখেনং সমুপাস্থতা | 
পার্থবিজ্রী 'দ্বিতীয়েব শরৎ পণ্কজলক্ষণা॥ ১৪ ॥ 


শরৎ-আকাশে বর্ষণ-হারা শদদ্র মেঘের দল, 
বাঁরহীন মেঘ তাই তপনের বাধাহীন তাপ-জবালা, 
নৃপাতি রঘুর প্রতাপ তেমাঁত দুঃসহ প্রোজ্জবল, 
দগৃঁদগন্তে ব্যাপ্ত হইল প্রতাপ আগহন-ঢালা । 


রঘবংশমৃ-এর পণ্চম অঙ্কে এই বর্ণনা রয়েছে। 
অজ ঘুমষে রয়েছেন। তাঁকে জাগাবার জন্যে তাঁর সমবয়স্ক বৈতালিকগণ 
অজকে বল্লেন_ 


তদ্বল্গূনা যুগপদুল্মিষতেন তাবৎ সদাঃ পরস্পরতুলামাঁধরোহিতাং দ্বে। 
প্রস্পন্দমান পরূষেতরতারমন্তশ্চক্ষু্তব প্রচলিত পদ্মম॥ ৬৮ ॥ 


অরুণ িরণ-পরশ-স্ফুট কমল ও তোমার আখ, 
তোমার আঁখির তুলনা জোগায় বকচ পদ্মকলি । 
নয়ন মোললে চণ্চল হবে আখর কৃষ্ণ তারা, 
ফোটো-ফোটো শতদলের মাঝারে চণ্চল যথা আঁল । 


রঘৃবংশমৃ-এর যম্ট সর্গে রাজকুমারী ইন্দুমতার স্বয়ংবরের মনোহর বর্ণনা 
করেছেন কালিদাস। দেশদেশান্তরের রাজারা এসেছেন। ইন্দূমতীর মনোহরণের 
জন্যে কত তাদের বিলাস বিভদ্রম, কতো ছলাকলা।! একজন রাজা 


কাশ্চং করাভ্যামূপগঢ়নালমালোল পন্লীভহতীদ্বরেফম্‌। 
রজোভিরন্তঃপাঁরবেষবান্ধি লীলারবিন্দং ভ্রময়া্কার ॥ ১৩ ॥ 


ঘুরায় হাতের লশলা-শতদল চপল পাঁপাঁড় দিয়ে. 
নৃপাঁত সে এক তাড়ায় ভ্রমরদলে, 

চক্র আকারে ঘুরে মরে তবে কোমল কেশর-রেণ, 
লশলা-চণ্চল পদ্মের বুকতলে । 


৯২ কালিদাসের কাব্যে কূল 


কোনো রাজা আবার-_ 


কুশেশয়াতাম্রতলেন কশ্চিং করেণ রেখাধবজলাঞ্চনেন । 
রত্বাঙ্গুলী য় প্রভয়ানদীবদ্ধানুদীরয়ামাস সলশীলমক্ষান্‌ ॥ ১৮ ॥ 


পদ্মের মত রাঙা করতলে পতাকার রেখা আঁকা, 
অক্ষ খোলছে এক রাজা লশলাভরে, 

রতন-খাঁচিত অঙ্গুরী হাতে তার আভা-অবাঁলস্ত, 
শুভ্র অক্ষ ওঠে ঝল্‌্মল্‌ করে । 


সাঁখ সনন্দা প্রত্যেক নৃপাঁতর সম্মুখে ইন্দুমতাঁকে নিয়ে গিয়ে রাজার পাঁরিযয় 
শদয়ে 'দিচ্ছেন। 

ইন্দূমতশী 'ধজপপ্রণামক্রিয়য়া' অর্থাৎ নীরস প্রণামের দ্বারা একের পর এক 
রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যাচ্ছেন__ 


তাং সৈব বেত্রগ্রহণে 'িনযুস্তা রাজান্তরং রাজসতাং নায় । 
সমীরণোখেবতরঙ্গলেখা নতরং মানসরাজহংসীম ॥ ২৬ ॥ 


যেথা আছে বসে অন্য নৃপাত সেথা চল গেল ধীরে, 
যেমন মানস-সরোবর-বুকে বায়ু যবে ঢেউ তোলে, 
পদ্ম হতে পদ্মে ভীর্ম নেয় রাজহংসীরে । 


সুনন্দা মহাপরারুমশলী অবন্তী রাজ্যের আঁধপাঁতির সামনে ইন্দমতীকে 
নয়ে গিয়ে তাঁর শোর্যের ও বীর্যের কতো না প্রশংসা করলেন! কিন্তু 


তাঁস্মন্নীভদ্যোতিতবন্ধ্ুপদ্মে প্রতাপসংশোষিতশন্ুপত্কে । 
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্যাা কুমুদ্বতী ভানুমতটব ভাবম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
পঙ্কের সম শত্রুর দলে দাঁলয়া যে নৃপ নাতি 
করে বিকশিত কমলের মত আপন বন্ধু সবে, 
কুমারীর প্রাণে তার প্রীত নাহ উপাজল অনুরাগ, 
প্রথরসূর্যীকরণে কুমুদ বকাঁশত হয় কবে! 


অনুপ দেশের রাজা প্রতীপ। সমর-ক্ষেত্রে ইনি প্রদশপ্ত হূতাশনের মতো। 
পরশ্‌রামের কুঠার-এর কাছে কমল-দলের মত কোমল । 


কালিদাসের হাব্যে ফল ৯৬ 


আয়োধনে কৃফগতিং সহায়মবাপ্য যঃ ক্ষব্রিয়কালরান্িম। . 
ধারাং শিতাং রামপর*্বধসা সম্ভাবয়ত্যুংপলপন্রসারাম॥ ৪২ ॥ 
সমরে এ রাজা লাভয়াছলেন আঁশ্নর সহায়তা 
পরশুরামের শোঁণত-পিয়াসশ কুঠারেরে উপহাস । 


এমন যে মহাবীর ও নয়নরঞ্জন নৃপাঁত, তিনিও কিন্তু ইন্দুমতীর হদয় হরণ 
করতে পারলেন না। 


তস্যাঃ প্রকামং ্রিয়দর্শনোহপি ন সক্ষতীশো রূচয়ে বভুব | 
শরংপ্রমন্টাম্বুধরোপরোধঃ শশীব পর্যযাপ্ত-কলো নাঁলন্যাঃ ॥ 8৪ ॥ 


মেঘ-জাল হোতে মুন্ত হলেও শরতের পার্ণমা 
তপন-শপয়াসী পদ্মের মন কভূ ক হারতে পারে 2 
তেমান নৃপাত প্রতাঁপ যাঁদও 'প্রয়দর্শন আঁতি 
তবুও নাঁরল ইন্দমতাীর হিয়াখানি 'জানবারে | 


বেত্রধারণী সুনন্দা পান্ডুদেশাঁধপাঁতির সামনে ইন্দুমতাঁকে নিয়ে গেলেন। 
এই নৃপাঁতি যেমন সুন্দর তেমাঁন বীর্যশালশী। তাঁর রাজ্য মলয়স্থলণ তমালপার্ 
তরূতে ভরা। তাদের সুনীল চন্দ্রাতপের তলায় প্রিয়-মিলনের যোগ্য স্থান_ এমান. 
করে কতো বোঝালেন সুনন্দা ইন্দমতঁকে। 


ইন্দবরশ্যামতন্ন্পোহসৌ ত্বং রোচনাগৌরশরীরযাঁচ্ঠঃ | 
অন্যোন্যশোভা-পারবৃদ্ধয়ে বাং যোগস্তাড়স্তোয়দয়োররাস্তু ॥ ৬৫ ॥ 


নশলপদ্মের মত সুন্দর নৃপাতর দেহখাঁন 
তব দেহ-লতা গোৌরবরণ, গোরোচন-অবাঁলস্ত, 
শবদ্ৎ ও মেঘ সম দুইজনে দু'জনার দেহ-শোভা, 
বার্ঘত করো, উজ্জ্বল করো, হউক নয়ন তৃপ্ত 


িকন্তু দিছ্‌তেই কিছু হোলো না। সুনন্দার এই বাক-নৈপুণ্য, এই বর্ণনা- 
কুশলতা সব বার্থ গেলো । 


স্বসাবদর্ভাধপতেস্তদশয়ো লেভেইল্তরং চেতাঁস নোপদেশঃ। 


শু 


ধদবাকরাদর্শনবদ্ধকোশে নক্ষত্রনাথাংশুরবারাবন্দে ॥ ৬৬ ॥ 


৯৪ কালিদাসের কাব্যে ফূল 


যবে সন্ধ্যায় ডুবে যায় রাঁব তখন মাাঁদত-কাঁলি 
পদ্মের বুকে চন্দ্র-কিরণ-সুধা পশেনাকো কভু, 
তেমাত যতো না দিলো উপদেশ সুনন্দা কুমারীরে, 
বিদর্ভরাজ-অনুজার মনে স্থান পেলো নাকো তবু । 


হোলো সেটা বরমাল্য নয়, যেন ইন্দুমতাঁ তাঁর কোমল বাহুবল্পরী দিয়ে অজের কণ্ঠদেশ 
[বিজাঁড়ত করলেন। তখন সেই স্বয়ংবরসভার অবস্থাটি কি রকম হোলো ? 


প্রমাদিত বরপক্ষমেকতস্তৎ ক্ষাতপাঁতিমণ্ডলমন্যতো 'বিতানম্‌ । 
উষাঁস সর ইব প্রফল্-পদ্মং কুমুদবনপ্রাতিপন্ন-নিদ্রমাসীং ॥ ৮৬ ॥ 


প্রফুল্ল বরপক্ষীয় দল সভার একটি ধারে, 
অন্যাদকেতে নঈরসবদন নৃপাঁতিরা দলে দলে, 

যেন প্রভাতের সায়র, পদ্ম বকশিত এক দকে, 
ওধারে কুমূদ স্বাপ্ত-মগন শোভে সায়রের জলে । 


বিবাহ সভায় হোমাঁগ্ন প্রজ্জঞালত হোলো। বৈশবানরকে সাক্ষী করে 
প্দরোহিত ইন্দূমতাঁর ও অজের মিলন সম্পন্ন করলেন। সেই হোমাগ্নর ধোঁয়ায় 
ইন্দূমতীর মৃখখাঁন আচ্ছন্ন হোলো। তখন যে মধুর ছাঁবাঁট হোলো তার বর্ণনা 
কালিদাস রঘুবংশমৃ-এর সপ্তম সর্গে করেছেন। 


হাবঃ শমীপল্লবলাজগন্ধী পুণ্যঃ কূশানোরাদয়ায় ধূমঃ | 
কপোলসংসর্পীশখঃ স তস্যা মূহূর্ত কর্ণোৎপলতাং প্রপেদে॥ ২৬॥ 


আগন হইতে উত্খিত হোলো আত পাত্র ধূম, 
শমীপল্পবঘৃতলাজাদির ধূম সগন্ধপ্রাণ, 

সেই ধূম যবে ঢাঁকয়া ফোললো বধূর কপোলদুটি 
মনে হোল ধূম কর্ণাভরণ কমলের নিল স্থান । 


ণিববাহ সমাপ্ত হোলো। নৃপাতিরা এতক্ষণ অন্তরের ক্রোধ ও বিদ্বেষ চেপে 
রেখোছিলেন। অজ যখন ইন্দুমতাীতে নিয়ে তাঁর রাজ্যের দিকে চললেন, তখন রাজারা 
তাঁকে আক্রমণ করলেন পথমাঝে। অজ প্রস্বাপন নামক 'দব্য অস্ত্র শত্রুদের উপর 
ণনক্ষেপ করলেন। তার ফলে শত্রুরা নিদ্রায় আভভূত হয়ে পড়লেন। 


কালিদাসের কাব্যে ফুল ৯৫. 


ন্ট 
শঙখস্বনাভিজ্ঞতয়া 'নবৃত্তাস্তং সন্নশরুং দদৃশও স্বযোধাও | 
নিমীলিতানামিব পঙ্কজানঃ মধ্যে স্ফুরন্তং প্রাতমা-শশাঙ্কমৃ॥। ৬৪ ॥ 


কুমার অজের চিরপারচিত শঙ্খের ধান বাজে, 
সে ধান শ্ানয়া ফিরিয়া আসল তাঁহার সৈন্যদল, 
মুদিত পদ্মে বাম্বত যেন শাশকলা উজ্জল । 


দব্যমালকা নারদের বাঁণা-যন্তের শীর্ধদেশে সংলগন ছিলো। বেগবান 
বায়ূতে সেই মালা বাণা-চ্যুত হয়ে আকাশ থেকে উড়ে এসে পড়লো ইন্দমতীর বক্ষে 
পরে। ইন্দুমতী গতপ্রাণ হয়ে লুটয়ে পড়লেন। নৃপাঁত অজ শত চেল্টাতেও তাঁর 
চৈতন্য সম্পাদন করতে পারলেন না। গতাঁন বলাপ করতে লাগলেন_ এতো কোমল 


মালিকাও প্রিয়ার প্রাণ হরণ করলো! রঘুবংশমৃ-এর অস্টম সর্গে এই শ্লোক 
সান্নীহত। 


অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং মৃদনৈবারভতে প্রজাল্তুকঃ 
হিমসেকাবিপাত্তরত্র মে নালনশ পূর্্বনিদর্শনং মতা ৪৫ ॥ 
জগৎ-অন্তকারী মহাকাল অনায়াসে অবহেলে 
কোমল বস্তু দিয়ে নাশ করে কোমল বস্তু সবে, 
যেমন কোমল শাঁশর-ীবন্দু সোহাগের লীলা খেলে, 
শতদলে নাশ করে থাকে নাতি গেলবতা-বৈভবে । 


ইন্দুমতীর বিরহ-কাতর নৃপাতি অজ গঙ্গা এবং সরযূর পাবন্র সঙ্গম-সম্ভূত 
তীর্থস্থলে প্রায়োপবেশনে দেহতাগ করলেন। অজ-পনন্র দশরথ সংহাসন আরোহণ 
করে দক্ষতার সহ্গে উত্তর কোসল রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। সমস্ত পাঁথবী তানি 


জয় করলেন। রঘৃবংশমৃ-এর নবম সর্গে দশরথ্রে আমতাঁবক্রমের বর্ণনা করেছেন 
কালদাস। 


শীমতপক্ষবলঃ শতকোঁটনা শখাঁরণাং কুলিশেন পুরন্দরঃ । 
স শর-বৃম্টিমূচা ধনুষা "দ্ধষাং স্বনবতা নবতামরসাননঃ॥১ ২ 
দেবরাজ যথা শতকোটিময় কঠোর বজ্জ্রাঘাতে 
পর্বতদের পক্ষ চ্ছোদয়া কারলেন নির্বল, 
তেমাত ফ্লপ শতদল সম সুন্দর দশরথ 
শরবর্ষণী শরাসন 'দয়ে নাঁশতেন আঁর-বল । 


৯৬ কালদানের ফাব্যে ফুল 


একাদন নব নব কুসুম-সম্ভার নিয়ে বসন্ত এলো মহারাজ দশরথের মনোরঞ্জন 
করবার জন্যে। ফুল এলো, নব কিশলয় এলো, কোকিলের কুহুরবে ও ভ্রমরগুঞ্জনে 
বনস্থলটী মুখাঁরত হোলো। তখন ভ্রমর ও জলচর পাখাীরা পেলো পদ্মকে বসন্তের 
উপহার স্বরূপ । 
নয়গুণোপাঁচতামিব ভূপতেঃ সদুপকারফলাং "শ্রিয়মার্ঘনঃ । 
আভিযযুঃ সরসো মধু-সম্ভূতাং কমালনশমালনীরপতান্রণঃ ॥ ২৭ ॥ 


যথা ন্যায়বান পরাঁহতকারী দশরথ নৃপাঁতির 

অন্তাঁবহীন ধনরাশি সব প্রার্থীরা পেয়ে থাকে, 
তেমতি হংস জলচর পাখী সারস ভ্রমর দল, 

পেলো শতদলে, বসন্ত খতু যার বূকে ছোঁওয়া রাখে । 


বসল্তকালে গৃহদীর্ঘকার শোভাও কি কম মনোহর! 


শুশীভরে 'স্মিতচারূতরাননাঃ 'স্ত্রিয় ইব শলথাশাঞজজতমেখলাঃ | 
[বকচ তামরসা গৃহদশীর্ঘকা মদকলোদকলোল-াবহঙ্গমাঃ ॥ ৩৭ ॥ 
জলচরপাপণ নানা ধ্বনি কার বিহরে সায়র-জলে, 
মেখলা-শোভিতা হাস্যবদনা সুন্দরী নারী সম 
শোভা পরলো দীঘি বসন্ত দনে শীত অবসান হলে । 


মহারাজ দশরথ মৃগয়া করবার জন্যে রাজধানী থেকে বাহর্গত হলেন। তিনি 
দ্রুতগামী-রথে চড়ে রূরুমূগের বাসভূমিতে পেৌঁছিলেন গিয়ে। একদল হাঁরণ 
দশরথের সামনে এসে হাজির হোলো। তখন-__ 


তৎ প্রার্থতং জবনবাজগতেন রাজ্জা তৃণীমুখোদ্ধতশরেণ 'বশীর্ণপত্ীন্তঃ । 
শ্যামীচকার বনমাকুলদ্ান্টপাতৈর্বাতোরতোতপলদলপ্রকরোরিবার্রেঃ ॥ &৬ ॥ 


দ্ুতগামী রথে আরোহণ করি দশরথ মহাবল, 
তৃণ হতে শর লয়ে মগদের কাছে আসে ত্বরা করে, 
দল ভেঙ্গে ভয়ে ধায় হারণেরা, শ্যামালল বনতল, 
বায়্‌-চণল 'সিন্তকমল শোভা মগ-আঁখ ধরে । 


রাক্ষপরাজ দশানন কর্তৃক লাগ্থীত হয়ে দেবতারা ক্ষীরোদসমদূদ্রশায়ী 'বিষূর 


কাঁলিদাসের কাব্যে ফুল. ৯১৪ 


শরণাপন্ন হলেন। বিফদুূর তখন যোগঙ্গিদ্রার অবসান হোলো । 'বফুর কি রূপ .তখন 
দেবতাদের চোখে পড়লো তার বর্ণনা রঘুবংশমৃ-এর দশম সর্গে আছে-_ 


শ্রিয়ঃ পদ্মানবগরযয়াঃ ক্ষৌমান্তারতমেখলে | 
অঙ্কে নিক্ষিপ্ত চরণমাস্তীর্ণকর্পল্লবে ॥ ৮ ॥ 


চরণপ্রান্তে কমলে আসানা কমলা করেন স্তব. 
কাঁটর মেখলা ঢাঁকষা ক্ষৌনবস্ত পড়েছে লু, 
কোলের উপর রেখেছেন পাতি দুটি করপল্লব, 
হাতদু'ট পরে শোঁভিছে অমল িফুচরণদুট | 


দেবতাদের স্তন আন্তে বিফ বল্লেন ৪ আমি জান ভোমরা দশাননের অত্যাচারে 
[নপীড়ত। ভয় নেই, শীঘ্বই সে নিহত হবে । 


সেহহং দাশরাঘর্ভৃত্বা রণভূমের্বলিক্ষমমূ । 
কারষ্যাম শরৈস্তীক্ষৈনসত চ্ছিরঃকমলোচ্চয়ম্‌ 0৪৪ | 


দশরথ-সূত রূপ ধার হবো ধরাতলে অবতীর্ণ, 
রবণ-মুণ্ডগদাল নিপাঁতিব তীল্গণ শরের ঘাতে, 
মু'্ড-কমলমালিক। রাঁচব লয়ে শিরগলি ছিন্ন, 
£ণভাীঁম করে নিবোদব নালা বাঁলর্পে সেই প্রাতি | 


রামের জল্ম হোলো। তখন জনন কৌশল্যার চেহারা কি কচ -জালো ৯ 
শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতেদদরী বভো । 
সৈকতাম্ভোজবালিনা জাহবশব শরৎকৃশা ॥ ৬৯॥ 


তশরভূঁমি পরে পূজার জনো ছড়ানো কমল্নলে 
শরৎকালের শীর্ণ গঙ্গা যে মোহন শোভা ধরে, 

নবজাত রামে লইয়া শশর্ণা জননী শয্াাতলে 
শারদ-গঙ্গা, তারে শতদ্ল ছাব সম মন হরে। 


লঙ্কা থেকে ফিরছেন রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে পুঞ্পক-রথে। আকাশ থেকে 
পারাঁচত সব স্থান রাম সীতাকে দেখাচ্ছেন। রঘুবংশমৃ-এর ভ্রয়োদশ সর্গে তার 
অপূর্ব বর্ণনাগল আছে। কোথাও ফেনপহঞ্জশোভিত সমদদ্র. কোথাও সমদ্রবক্ষে 


৭ 


১৮ কালদাসের কাব্যে ফল 


নত মেঘগ্রুলি। কোথাও জনস্থান, কোথাও বা মাল্যবান পর্বত, পম্পা সরোবর, 
চিন্রকূট পর্বত যার পাদদেশে মন্দাকনইনদী একগাছি হারের মতো শোভমানা। এই 
পর্বতের পাদদেশে মহার্ধ আন্রর তপোবন।” মহার্ধ-পত্রী অনুসয়ার কি তপপ্রভাব। 


অন্রাভষেকায় তপোধনানাং সম্তার্ষইস্তোদ ধ্‌তহেমপদ্মাম্‌ ॥ 
প্রবর্তয়ামাস কিলানসয়া '্রম্রোতসং ন্র্যম্বক মোৌলমালামূ ॥ ৫১ ॥ 


যার জল হতে স্বর্ণকমল তোলেন সপ্ত খাঁষ, 
শিবের মৌলিপরে মালা সম 'বরাজে যে ভাগণরথস, 
তপোধনদের আভষেক তরে গঙ্গারে 'দবাঁনাঁশ 
বহায়েছিলেন তপোবনপাশে অনুসূয়া তেজবতন । 


গঙ্গার শুভ্রধারার সঙ্গে যমুনার নীল ধারা মিশে ক অনুপম শোভা ধরেছে! 


ক্বাঁচৎ প্রভালোপাঁভরিন্দ্রনীলৈম্মক্তাময়ণ যাণ্ঠারবান্ীবদ্ধা | 
অনান্রমালা সিতপঙ্কজানামন্দীবরৈর্ংখাঁচতান্তরেব॥ ৫৪ 


মনে হয় যেন শভ্রমূক্তমাঁলকার মাঝে মাঝে 
গাঁথা হইয়াছে ইন্দ্রনীলমাণ আত মনোহর, 
কোথাও বা যেন শ্বেত পদ্মের মাঁলকার মাঝে রাজে 
নীল শতদল অপরূপ সুন্দর | 


রাম সীতাকে বলছেন_ এই সেই সরয্‌ নদী যার উৎপাত্স্থল হোলো মানস 
সরোবর। সেই মানস সরোবরের বর্ণনা আর কি করবো 2 
পয়োধরৈঃ পৃণ্যজনাত্গনানাং 'নীর্বস্টহেমাম্বুজরেণু যস্যাঃ | 
রূন্ষংসরঃ কারণমাপ্তবাচো বৃদ্ধোরবাব্যস্তমুদাহরন্তি॥ ৬০॥ 


এই সরযূর মহত্ব-হেতু মানস সরসী জেনো, 
মানস হইতে নদীর জল্ম মুনিগণ-কীর্তিত, 
যক্ষবধূরা স্নান করে জলে, স্বর্ণকমল ফোটে, 
বধৃদের স্তন স্বর্ণ কমল-রজে হয় রাঁঞ্জত । 


রঘুবংশমৃ-এর পণ্চদশ সর্গ। ভ্রমণরত রাম দেখলেন একজন লোক তপস্যারত। 
জত্গেস করে জানলেন রাম যে সে জাতে শদ্রে, নাম তার শম্বুক। ইন্দ্রত্ব লাভের দুস্কর 


কাঁজদাসের কাব্যে ফূল ৯৯ 


তপস্যায় সে রত। শুদ্রের অধিকার নেই এই তপস্যা করবার, এই বিচার করে তাকে 
বধ করবার জন্যে রাম অস্ত্র ধরলেন। 


স তদ্বস্ত-ং হমাকুম্টাকঞ্জলকীঘব পঙও্কজম্‌ | 
জ্যোতিস্কণাহতশ্মশ্রু কণ্ঠনালাদপাতয়েং ॥ ৫২ ॥ 


আগ্নদণ্ধশমশ্র; শুদ্র শম্পুক তপরত 

তুষারপাতেতে ম্লান শতদল সম মুখখানি রাজে, 
অস্ত আঘাতে পাশ্ডু আনন কণ্ঠের নাল হতে 

ছল কারল দাশরাথ, শির পাঁড়শ ভূভল মাঝে | 


রঘুবংশমৃ-এর ষোড়শ সর্গ। মহারাজ কুশ ইন্দের মত তেজস্বী। গভনর 
রজনশতে তাঁর শয়নকক্ষে এক প্গণা 'জয়হোক মহারাজ" বলে যুস্তকরে দাঁড়ালেন। 
বিস্মিত কুশ কেনি কে তৃমি” কি করে বদ্ধ-অগ্গলি ঘরে এলে 2 


লব্ধান্তরা সাবরণেহাঁপ গেহে যোগশ্রভাবো ন চ লক্ষানত তে। 


৬ সর্প 


1বভার্ধ চ'কারমাঁণর্বঘানাং ম.ণালিণগ মৈহামিবোপরাগশৃ॥ ৭1] 


অগ্গল-দেওয়া গৃহমাঝে তুম প্রবেশিতো পারো নারী 
এমন যোগের প্রভাব তোমাতে হয় না তো লাক্ষত. 
[শাশর-মাঁখভা পাঁদ্মনী যথা ীববর্ণ মুখ তার, 
তেমাতি তোমার বষপ্ণ মুখ বেদনায় ভরে চিত । 


ইক্ষাকু-রাজ-লক্ষমী মহারাজ কৃশকে বলছেন যে কি দুর্দশা তাঁর রাজোর 
ঘটেছে। 

চত্রাদ্বপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণাঁভর্দতমৃণালভগ্গাঃ | 

নখাতকুশাঘাতাবাঁভগ্লকম্ভাঃ সংরব্ধাসংহপ্রহতং বহন্তি ॥ ১৬ ॥ 


প্রাসাদগান্রে আকা মাতঙ্গদল শতদল-বনে. 

হাস্তনশ সবে প্রেমভরে দেয় পদ্মমূণাল তুলি. 
প্রত সেই মাতঙ্গদলে বাস্তব ভাবি মনে, 

নখর আঘাতে ছেড়ে আলেখ্য কুপিত সিংহগ্ীল । 


৯০০ কালিদাসের কাব্যে ফল 
গ্রীষ্মের দন এসেছে । সেই তাপ-দগ্ধা গ্রীম্ম দিনে 


দনে দিনে শৈবলবন্ত্যধবস্তাং সোপানপব্বাণ িমুণদম্ভঃ | 
উদ্দশ্ডপদ্মং গৃহদীর্ঘকাণাং নারশীনিতম্বদ্বয়সং বভৃব॥ ৪৬॥ 


দিনে দনে ক্ষণ হতে ক্ষীণ হোলো গৃহ-সরোবর-জল, 
সোপানের নীচে নেমে গেলো জল, শৈবাল ওঠে ভাস, 

ভাঁসয়া উঠিল পদ্ম-মূণাল হতে সায়রের তল, 
নারী-নিতম্ব-প্রমাণ হইল সায়রের জলরাশি । 


মহারাজ কুশ গ্রীষ্মকালে সরযঘ্‌ নদীতে নৌকাবহার করাছলেন। তাঁর শুদ্ধাল্ত-" 
বাসনী সুন্দরীদের জলকেলি তিনি তন্ময় হয়ে দেখাছলেন আর চামরধারিণণ 
1করাতীকে দেখাচ্ছলেন। শেষে না থাকতে পেরে তিনিও জলে নামলেন। 


স নৌ-বমানাদবতীর্য্য রেমে বিলোলহারঃ সহতাভিরপ্‌সু । 
সকন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপাঁদ্মণীকঃ করেণাীভর্বন্য ইব 'দ্বিপেন্দ্রঃ | ৬৮ | 


নৌকা হইতে জলেতে নামল রাজা কুশ মহাবল, 
ঘন ঘন দোলে কণ্ঠের হার চার কন্ঠের পরে, 
মনে হোল যেন স্কন্ধে ধাঁরয়া ছিন্ন কমলদল 
বনমাতঙ্গ কাঁরণশর সাথে 'মিলিয়াছে প্রেমভরে । 
নপাঁতি আতা অশেষ গুণবান ছিলেন। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার পুর 
হয় তেমাঁন তাঁর দর্শনে প্রজাদের দ্‌ঃখ-দৈন্য দূর হোতো। রঘুবংশমৃ-এর সপ্তদশ 
সর্গে এই শেলাক আছে £_ 


ইন্দোরগতয়ঃ পদ্মে সূর্যস্য কুমুদেহংশবইঃ | 
গুণাস্তস্য বিপক্ষেহাঁপ গুঁণনো লোৌভরেহল্তরম্‌ ॥ ৭ ॥ 


চন্দ্রের আলো পশে না কভুও পদ্মের অন্তরে, 
সর্যাকরণ নাহ ভে স্থান কুঘুদ ফুলের প্রাণে, 
নূপ আঁতাঁথর এমাঁন আছিল অত্রুলন গুণরাঁশ 
শত্রুও তাঁর হোতো আকৃষ্ট গণগাঁরমার টানে | 


রঘুবংশমৃ-এর অন্টাদশ সর্গ। মহারাজ আঁতাঁথ পত্র নিষধকে রাজাঁসংহাসনে 


কাঁলদান্রের কাব্যে ফল ১০১ 


বাঁসয়ে অশবমেধ বজ্ঞ করে স্বর্ণে চলে গেলেন। তখন নিষধ সসগেরা পাঁথবী শাসন 
করতে লাগলেন। 


পৌঁত্রঃ কুঁশস্যাঁপ কুশেশয়াক্ষঃ সসাগরাং সাগরধশরচেতাঃ 
একাতপত্রাং ভুবমেকবারঃ পুরার্গলাদপর্ঘভূজো বুভেজ॥ ৪ ॥ 


সমুদ্র সম আভি প্রশান্ত কমল-নয়ন ধরে, 
নগরতভোরণদ্বার অগ্গল সঘ গহাবাহু তানি, 

বুশের পৌর নপাঁত শিষপ অপ্রাতিরথ বশর, 
শাহান নি ল.গল টুজ শব্লুর দলে জান । 


এভষ করত ল।গালেন। যেমন সহন্দর 


পু 


রাজ। নিযপেব ম তুর পর অর পুত্র নল 
[তান তেদখন বীর। 


তস্যানলোৌজাস্তনয়স্তদন্তে বংশাশ্রয়ং প্রাপ নলাভিধানঃ | 
যো নডদলানশব গজ পরেযাং বলানামদেলালালনাভবন্ডুঃ ও & ॥ 


অন”লর সম উত্ভ্হল নল আশনে কমল-ছাব, 

বব প্র এপ রাজা হোলো পিতার মৃত্যুপরে, 
শব্রু্ বল চূর্ণ কাঁরল বর রাজত্ব লাভ, 

এশ-সম।কুল স্থান মাতঙ্গ যথা মাঁদতি করে । 


কুমারসম্ভবম-এর প্রথম সর্গে হিমালয়ের বর্ণনা করেছেন মহাকবি অনেক কাঁট 
শ্লোকে। হিমালয় কি যেমন্-তেমন উচ্চ! সূর্য তার নীচে থাকায়, উদ্ধর্বমুখীন 


কিরণ 'দয়ে পদ্ম ফেটায় 'শিখরের সরোবরে। 


সপ্তাঁষ'হস্তাবাঁচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্‌ পারবর্তমানঃ | 
পদ্মান যসাপ্রসরোর্হাণি প্রবোধয়ত্যদ্ধবমুখৈময়খৈই ॥ ১৬ ॥ 


1গাঁরর শিখরে সরোবরে ফোটে অযূত পদ্মদল, 
সপ্ত খাঁষরা তুলে নিয়ে যান উৎপল পুজা তরে, 
উদ্ধর্বমূখীন রাঁবর 'করণে বিকাঁশত শতদল, 
'অধোদেশ হতে রাবর কিরণ পড়ে যবে সরোবরে । 


১০২ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


গিররাজসূতা পার্তশর ক অপরূপ দেহ-লাবণ্য' যেন সূর্য-করণ-সমজ্জবল 
প্রস্ফুট শতদল। 


উল্মীলিতং তলিকয়েব চিণ্রং সূর্যাংশুঁভীভর্নামবারাঁবন্দম্‌ | 
বভুব তস্যাশচতুরস্্শোভ বপুবিভন্ত নব-যৌবনেন॥ ৩২॥ 


নবযৌবনে কিশোরী উমার দেহখানি উজ্জল, 
পার্বতী-দেই তুলিঙকাঁঙ্কত ছাবসম পেলো শোভা. 
মনে হোল যেন সূর্যকিরণে প্রস্ফুট শতদল,. 
নি'খূত-কান্তি হল দেহখানি সকলের মনোলোভা | 


উমার চরণদ্যাট কি সুন্দর! পায়ের বুড়ো আংগুল যখন মাটিতে পড়ে তখন 
মনে হয় স্থলপদ্মের আভায় মাঁট রান্তম হয়ে উঠেছে। 


অভ্যুন্রতাঙ্গুষ্ঞনখপ্রভাভি 'নক্ষেপণাদ্রাগীমবোদ্ীগরন্তো । 
আজহ্তুস্তচ্চরণোৌ পাঁথব্যাং স্থলারাবন্দাশ্রয়সমব্যবস্থাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


ঈষৎ তুলিয়া অঙ্গ্ষ্ঞাট উমা যবে যান চলে 
যবে ফের সেই অংগজ্ঠাঁট করে ভূঁম পরশন. 
মনে হয় ঝরে .রান্তম নখ হতে আভা ধরাতলে, 
স্থল-পদ্মের মাধুরণী ছড়ায়ে যান উমা অনুখন | 


উমার মুখখানিতে একই সঙ্গে চন্দ্রের আর পদ্মের সৌন্দর্য । 


চন্্রুং গতা পদ্মগ্ুণান্লভুঙ্‌তে পদ্মাশ্রতা চান্দ্রমসীমাভখ্যাম্‌ | 
উমামুখন্তু প্রাতপাদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রসীতিমবাপ লক্ষনঃ॥ ৪৩ ॥ 


শতদলশোভা পান না চপলা যখন থাকেন চন্দ্রের কাছে রাতে, 
দিবসে যখন পদ্মের কাছে. চন্দ্রসুধায় হন তবে বাঁণ্চত, 
চন্দ্র, পদ্ম উভয়ের প্রীত লাঁভলেন এক সাথে, 
যখন লক্ষমী লাভল উমার আনন স্বাঞ্কিত | 


উমার নয়নদুঁটিতে নীলপদ্মের শোভা । 


প্রবাতনশলোৎপলানার্্বশেষমধারাবিপ্রোক্ষিতমায়তাক্ষ্যা । 
তয়া গৃহশতং নু মৃগা্গনাভাঙ্ততো গৃহশীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥ ৪৬ ॥ 


কালদান্সর কাব্যে ফল ৯০৩ 


বায়,-চ%ল নীলল-উৎপল সম তাঁর আঁখদদাট, 
আয়ভ-নয়না উমার নয়নদহাট সদা চণ্চল, 

এ অধার 1দাঠ মগ হতে উমা নৈয়েছিলো ভিগো লুট ৪ 
কিম্বা উমার কাছ হতে শিল মুগ্ধ হরিণদল £ 


কুমারসম্ভবঘ্‌-এর দ্বিতীয় অঙ্ক। তারকাসুর স্বর্গের সিংহাসন দখল করেছে। 
দেবতারা বিভাড়িত। পদে পড়ে দেবতারা ব্ুগনোকে ব্রহ্গার কাছে গেলেন। তাঁদের 
মুখশ্্রা তখন ঘুমন্ত পদ্মের মতো। 


/ও 


র্‌ 


তেষামাবিরভূদ্‌ ব্রহ্মা পাঁরম্লানমূুখাশ্রয়াঘ্‌ | 
সরসাং সুপ্তপদ্ঘানাং প্রাঙদাধমাঁনব য ২॥ 


ম্লাশমুখ প্বগণের সমুখে প্রভাতসূর্ঘ সম 
এলেন বুগ্মা সবলোক-আশ্রয় পিতামহ, 

ননে হোলো যন সু্তপদ্ম-আকীর্ণ সরোবরে 
উদয় হইল প্রভাতসূর্ধ আলোক-বার্তাবহ । 


শি 


তারকাস-রের প্রতাপ, তর কি তুলনা আছে 5 ্রভুবন তুত তার প্রভাপে। 
তার ভবন-সায়রের পণ্খগ্ালকে ফোটাবার ভনো সর্যকেও হ্ীশয়ার থাকতে হয়। 


পুদরে ভাবন্তমেবাসা তনোত রাঁবরাতপম্‌ 
দশর্ঘকাক্মলোন্মেযো যাবল্মান্রেণ সাধ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 


তারকাসংরের প্রাসাদ-মাঝারে ব্রস্ত মরশীচমালা 
আত ভয়ে ভয়ে ততোটকু দেয় তাপ, 
যাহাতে তাহার ভবন-সায়রে সপ্ত কমলদল 
[বকাঁশত হয়, তাদের পরাণে না রহে মনস্তাপ । 


মন্দাঁকনীর ক দর্দশা এই অসুবের জন্যে। স্বর্ণকমল আর ফোটে না তার 
জলে। 
মন্দাঁকনাঃ পয়ঃ শেষং দিগৃবারণ-মদাবিলম্‌ | 
হেমাজ্ভোরুহশস্যানাং তদ্বাপ্যোধাম সাম্প্রতম্‌॥ 8৪ ॥ 


১০৪ কালিদাসের কান্যে ফুল 


মন্দাকিণীতে রয়েছে এখন শুধুই অম্ভোরাশ, 
[দগৃগজদের মদ-কলুষিত আঁবল নদীর জল, 
স্বর্ণকমল ফহাটতে যা সব তাহা উন্মূল কার 
নিয়ে চলে গেছে নিজ দীঘি তরে অসুর সে মহাবল। 


রুদ্রদেব যেখানে তপস্যা করাঁছলেন সেই তপোবনে বসন্ত এলো। মধুতে ভরে 
গেলো ফুলগ্দলি, কৃষ্ণসার তার শৃত্গের ডগা 'দয়ে হারণীর নয়ন কণ্ডয়ন করে দিতে 
লাগলো । 


দদৌ রসাং পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডুষফজলং করেণু 
অর্রধোপতভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ ৩৭ ॥ 


মাতঙ্গ-ীপ্রয়া দিলো অনুরাগে "প্রয়তম-মুখে তার, 
পদ্মপরাগগন্ধে, আমোদ স্বচ্ছ সরসীজল, 
পদ্ম-মৃণাল-আহার-তৃপ্ত প্রোঘক চক্রবাক 
প্রেয়পীরে দিলো পদ্মমূণাল সুমধুর সুকোমল । 


মদন ভস্ম হলেন শঙ্করের ক্রোধাশ্নিতে। লাঁজ্জতা উমা যাত্রা করলেন গৃহ- 
অভিমুখে । প্রিয় দহিতার বিপদ আশঙ্কা করে হিমালয় তাঁকে দুই হাতে তুলে নিয়ে 
গৃহপানে ছুউলেন। তখন পার্বতীর শোভা সুরগজের দল্ত-লগন শতদলের শোভার 
মতন। 


সপাঁদ মুকালতাক্ষর্ীং রূদ্রসংরম্ভভশত্য দুহতরমনূকমপা্ামাদ্ররা দায় দোভর্যাম! 
সুরগজ ইব বিভ্র পাদ্মণশং দল্তলগ্নাং প্রা তপথগা তরাসবদ্বেগদনর্ঘীকৃতাঙ্গ ॥ ৭৬ ॥ 


মূকালত-আখা শব-রোষ-ভতা উমারে স্নেহের সাথে 
দুই বাহু 'দয়ে তুলে 'নিয়ে ধেয়ে চাললেন 1হমালয়, 
সরগজ যথা দন্তে লগ্ন শতদল লয়ে বেগে 
আকাশ-পথেতে পরমানন্দে ছুটে চলে নিভয় । 


মদন-ভস্মের পর মদন-বধ্‌ রাত মদনের জন্যে বিলাপ করতে লাগলেন। 
কুমারসম্ভবমৃ-এর চতুর্থ অঙ্কে জল-শূন্য সায়রের পদ্মের সঙ্গে রাঁতর তুলনা 
করেছেন কাঁলদাস।' 


কব নু মাং ত্বদধীনজশীবিতাং বিনিকণ্্যয ক্ষণাভল্লসৌহদঃ | 
নাঁলনী ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসমঞ্ঘাত ইবাঁস বিদ্রুতঃ॥ ৬ ॥ 


কালিদ'সের কাব্যে ফুল ১০৫ 


সেতুবন্ধন ভঙ্গ কারিয়া জলরাশ চলে গেলে 
যে বিষম দশা হয় কমলের জলহবীন সরোবরে, 
তেমাত তোমার প্রেমাধীনা মোবে তাঁম চলে গেলে ফেলে, 
কোথা মিলাইলে এতোদনকার ভালোবাসা ত্যাগ করে £ 


মদন-প্রয়া বাত বিলাপ করে বলছেন-আমার কানের শতদলের পরাগে 
তোমার চক্ষুদুট অন্ধ হোতো, আক্ত তুমি কোথায় গেলে। 


স্মরাসি সমর! মেখলাগুণৈরুভ গোত্রস্থীলিভেষু বন্ধনমূ। 


চ্যুতকেশরদৃঘিতেক্ষণান্যবতংসোৎ্পলভাড়নানি বা॥ ৮॥ 


4৭ গগ্ণা প্রিয় অন্য নরীর নাম নিতে ভূল করে, 
নেখলা-বাঁধনে বাধিয়া তোমারে শাসিত দিতাম আম, 

কর্ণভূষণ শত দিয়ে তোমারে তাড়না করিতাম প্রেমভরে, 
কমল পরাগে ভরাতি ঘযল ওগো হদয়ের স্বামী | 


ণবফল-মনোরথা পার্বতী ঘখন তপস্যার জনো সাজলেন, তখনো তান সন্দর। 


পদ্ম যেমন সুন্দর ভ্রমরসংগমে ও শৈবাল লেষ্টনে। কুমারসম্ভবমৃএর পণ্চম সর্গে 
কাব বলছেন_ 


যথা প্রাসদ্ধৈর্ঘধূরং [শরোরুহৈজটাভরপোবমভূত্তদাননম্‌ ॥ 
ন ষটপদশ্রোণাভরে পঙ্কজং সশৈবালসঙ্গমীপ প্রকাশতে ॥ ৯ 


চারু অলকের মাঝে মুখখাঁন জাগতো যে অনশরাগে, 
তেমাত মধূর উমার আনন দেখাল জটার মাঝে, 
কমল শুধুই ভ্রমর-মিলনে সুন্দর নাঁহ লাগে, 
শৈবাল মাঝে শতদল সেও মনোহর হয়ে রাজে । 


পার্বতণ যখন তপস্যা করতেন তখন তাঁর মুখখানি প্রখর সর্ষের তাপে লাল 
হোতো, তখন তাঁর মুখাঁট প্রস্ফ্ট পণ্মের মতো শোভা পেতো। 


তথাতিতস্তসাবতুর্গভা্তীভর্মখং তদীয়ং কমলাশ্রয়ং দধো । 
অপাঞ্গয়োঃ কেধিলমস্য দীর্ঘয়োঃ শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম॥ ২১॥ 


১০৬ কালিদাসের কাঝে ফূল 


প্রখর তপন তাপেতে তগ্ত উমার আননখান 
অরুণ করণে রাপ্জত শতদল সম মনোলোভা, 
শুধু ধীরে ধীরে নয়নের কোণে ঘন কালো রেখা টানি 
ডাগর আঁখর প্রান্তে কাঁলমা পেল অপরুপ শোভা । 


যখন পারব্তী শীতের রাতে আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হয়ে তপস্যা করতেন তখন 
রান্র বেলায় তাঁর মুখখাঁন পদ্মের মতো জলের উপরে শোভা পেতো । 


মুখেন সা পদ্মসূগান্ধনা নাশ প্রবেপমানাধরপত্রশোভিন। । 
তুষারবৃন্টিক্ষত পদ্মসম্পদাং সরোজসন্ধানীমবাকরোদপাম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


কণ্ঠ অবাধ জলে নিমাঁজয়া সারা হিম-শর্বরী 
গাঁরনান্দনশ উমা কাঁরতেন ঘোর তপস্যা যবে, 

পদ্মপাতার শোভা অধরেতে, পদ্মগান্ধমুখাঁট উপরে ধার, 
পদ্ম-বলীন সায়রে আনন বিকচপদ্ম-শোভা উপাঁজল তবে । 


ব্রাহ্মণবেশী মহাদেব যখন তপরতা উমাকে তাঁর তপস্যার হেতু শুধালেন তখন 
লজ্জায় অধোমুখীঁ উমা সাঁখকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বল্পেন। সখ তখন জানালেন 
ক কারণে পদ্মের পাঁপাঁড় 'দয়ে রাঁবর কিরণ আটকানোর মতো উমার এই দুঃসাধ্য 


সাধনা। 


সখা তদীয়া তমুবাচ বার্ণনং নিবোধ সাধো তব চেৎ কুতৃহলম্‌ । 
যদর্থমম্ভোজমিবোষ্বারণং কৃতং তপঃসাধনমেতয়া বপঃ॥ ৫২ ॥ 


কাঁহল উমার সহচর? তাঁরে হে সাধু শ্রবণ করো. 
কৃতৃহল যাঁদ জেগে থাকে মনে কেন এ তপের সাধনা, 
কেন পদ্মের দল দিয়ে বৃথা তাপনিবারণ সম 
কোমল দেহাট 'দয়ে পার্বতশ সহেন তপের যাতনা । 


কুমারসম্ভবমৃ-এর ষচ্ঠ সর্গে এই মধুর বর্ণনাঁট আছে। অত্গরা খাঁষ যখন 
হিমালয়কে শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব করলেন তখন পার্বতন লজ্জায় 
অধোমূখে হাতের ললাকমলের পাঁপাঁড় গুণাছলেন। 


এবং বাদিনী দেবষো পাশ্রে পিতুরধোম্‌খা | 
লশলাকমলপন্ত্রাীণ গণয়ামাস পার্বতশ ॥ ৮৪ ॥ 


কা(লধাসের কাব্যে ফুল ১০৭ 


এমত কাঁহল খ্1ষ যবে তবে অধোমূখী পার্বভাঁ 
[পিতার পাশের বাঁসয়াছিলেন নীরন সলাজ মুখে, 
লশলাকমলের কেমল পাঁপাঁড় পেলব মোহন আতি 
গাণভেছিলেন ভার দলগাঁলি গভীর মনের সুখে । 


পার্বভীর [ববাহের দন এলো । তাঁকে সাজাতে লাগলেন সাঁখরা। অঙ্গে 
গোরোচনা দিয়ে পরুলেখা রচনা করলেন। কোঁকড়া কালো কেশের মধ্যে উমার শুভ্র 
মুখখানি ভ্রমর-বসা পদ্নের শোভা ধারণ করলো । কুমারসম্ভবণৃ্হএর সপ্তম সর্গে 
তার বর্ণনা করেছেন কাঁবি। 


লগ্নাদ্বরেফং পাঁরঙ্য পদ্চং সমেঘরেখং শাশিনশ্চ বিদ্বম্‌ | 
তদাননশ্বীবলকৈঃ প্রাসদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদশ্যকথাপ্রসহগম্‌ 0 ১৬ ॥ 


চারকেশপাশে থেরা মুখখান কি ল্মাহন শোভা ধরে, 
ভ্রমর-লগ্ন পদ্মের শোভা তার কাছে মানে হার, 
কালো মেঘ মাঝে চন্দ্রের শোভা হার মানে লাজ ভরে, 





এদ্রে তুলনা এ খের সাথে 2 এ বহুল আশা কার! 


কোনো সাঁখ পার্বতীর নশলোংপলের মতো ঢল ঢল নয়ন্দুটতে কাজল 
পরালেন। 


তস্যাঃ সৃজাতোৎপলপন্রকান্তে প্রসাধকাভিরন্নয়নে নিরীক্ষা । 
ন চক্ষুষোঃ কান্তাঁবশেষবুদ্ধা কালাঞ্জনং মঞ্জালামতৃপাত্তম॥ ২০॥ 


নীল পদ্মের সম মনোহর উমার নয়নে যবে 

প্রসাধন তরে কালো কজ্জল দিতে গেলো সহচর, 
কাজল বাড়াবে নয়ন-মাধুরী. এক কভু সম্ভবে' 

শুধু মঙ্গল তরে কাজল-পর[নো ভাবে সাঁখ সুন্দরী । 


এঁদকে শিব যখন সেজেগুজে 'ববাহের জন্যে যাবা করলেন তখন সপ্ত- 
মাতৃকারাও তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁদের মখগ্দলি শতদলের মতো শোভা পেলো। 


তং মাতরো দেবমনূ্রজ্তাঃ স্ববাহনক্ষোভ-চলাবতংসাঃ 
মৃখৈঃ প্রভামন্ডলরেণুগৌরৈঃ পদ্মাকরং চক্রযারবান্তরীক্ষমূ॥ ৩৮ 


৯০৮ কা।লদাসের কাব্ ফুল 


যাত্রা কারল মহাদেব যবে সাঁজয়া বিবাহতরে, 

মাতৃকা সপ্ত নিজ নিজ রথে চাললেন সাথে সাথে, 

গোর আনন উজল প্রভায়,*কর্ণভূষণ দোদুল গাতির ভরে, 
শতদল-ভরা সরসীর শোভা সুনীল আকাশ নিলো সেই শভপ্রাতে । 


ওষাঁধপ্রস্থনগরে যখন মহাদেব প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে দেখবার জন্যে 
“পুরনারীরা ভিড় করে এলেন বাতায়নে । কেউ কাজল পরতে পরতে, কাজল-লতা 
হাতে বাতায়নে গিয়ে হাঁজর। কারো চন্দ্রহার গাঁথা শেষ হলো না তাড়াতাঁড়তে। 
মাঁণগযাল ধূলায় খসে পড়লো। মধুপানাবহযলা পূরকামনীদের মূখগুঁল বাতায়ন- 
পথে কমলের মতো শোভা পেলো। 


তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগভৈব্যা্তান্তরাঃ সান্দ্রকৃতৃহলানাম্‌ | 
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহত্রপন্রঙরণা ইবাসনৃ॥৬২॥ 


কুতৃহলী পুরনারদল সবে বাতায়নে বাতায়নে, 
ভ্রমরের মতো কালো আখগহাল, মাদরাগন্ধমুখে, 
যবে তারা দেখা পল জানালায় পথপাশ্বেরি ভবনে 
মনে হোলো যেন সেজেছে কমলে বাতায়নগীল সুখে । 


শব ও পার্বতশর ববাহ হয়ে গেলো । তখন লক্ষী এসে শতদল-শোভত ছত্র 
ধরলেন নবদম্পতশর মাথার উপর। 


পন্রান্তলট্নৈর্জলাবন্দ2জালৈরাকৃম্টমুস্তাফলজালশোভম্‌ । 
তয়োরপর্যযায়াত নালদগমাধত্ত লক্ষযরঃ কমলাতপন্রমূ ॥ ৮৯॥ 


দম্পতী-শিরোপরে ধারলেন কমল-ছত লক্ষী, 
কমলের দলে জল-কণা দোলে মুস্তা-ঝালর সম, 
দীর্ঘ পদ্ম-মৃণাল রাঁচিল ছত্র-দণ্ডখানি 
অতুলন শোভা ধাঁরল ছন্র অপূর্ব নিরূপম | 


কুমারসম্ভবমৃ-এর অস্টম সর্গে হর-পার্বতীর রাঁত-লীলার এই বর্ণনা আছে। 
-পার্বতীর মুখ পদ্মের মতো স্নন্দর। সেই স্ন্দর মুখের ফুংকার দিয়ে পার্বতাঁ 


কাঁলদাসের কাব্যে হুল ১০৯. 


মহাদেবের জলাট-নেতর থেকে তাঁর কেশ হতে উড়ে-পড়া গন্ধচূর্ণ দূর করতেন। 
চু্বনাদলকচ্ণদু'ষিতং শঙ্করোপি নয়নং ললাটজম্‌ । 
উচ্ছবসংকমলগন্ধয়ে দশো পাব্বতীবদনগম্ধবাহনে ॥১৯॥ 


শিবের ললাট-নেত্রাটি যবে চুমিতেন প্রেমভরে 
তখন উমার অলক হইতে ঝাঁরত গন্ধচূ্ণ, 
কমলের মতো চারু-আননের সূবাস-পবন-ভরে 

_ ফুংকার 'দয়ে গন্ধ-ধূলিরে উডভাতেন উমা তূর্ণ । 


পার্বতীর মুখখানি পদ্মের মতো সুন্দর। সেই ঘুখ-কমলের নিত্য-মধুপ 
মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে মন্দার পর্বতের কাঁটদেশে কিছ-কাল কাট্টালেন। 


পদ্মনাভবলয়াঙ্কতাশ্মসু প্রাপ্তবংস্বমৃতবিপ্রযোনবাঃ | 
মন্দরসায কটকেষু চবসং পার্্বভীবদনপদ্নযটপদঃ ॥ ২৩ ॥ 


উমার বদন-কমলের চির-মধুকর শংকর, 
অমৃতম্থনসময়ে যে গিরি বিফুবলয়চিহ্ন 
লভোছিলে" সেই মন্দার গার কাঁটভূল্ম মনোহর 
কাঁরলেন বাস পার্বতীসহ দোঁহে রাঁত-লীলা-শিন্ন | 


অনাঁভজ্ঞা উমা ধীরে ধীরে প্রেম-লীলায় নিপুণা হয়েছেন। স্বর্ণকমল "দিয়ে 
শঙ্করকে তাড়না করতেও তিনি ?শখেছেন। সেকালে স্বর্ণকমল সম্মা্নীর কাজ 
করতো দেখা যাচ্ছে! 


হেমতামরসভা।ড়ও প্রিয়া তৎকরাম্বু বিনিমশ।লতেক্ষণা | 
সা বাগাহত তরাতগণীুমা মীনপঞ্জডন্ত পুনরুক্তমেখলা ॥ ২৬॥। 


স্বর্ণকমল 'দয়ে পার্বতী তাড়না যখন কাঁরতেন মহাদেবে, 
শঙ্কর তবে ছিটেততেন জল. নিমীলিত হতো উমার নয়নদনাঁট, 
ধদশাহারা হয়ে পার্বতী তবে মন্দাকিনতে পাঁড়তেন ত্বরা নেবে, 
মীনদল সবে রাঁচিত তখন দ্বিতীয় মেখলা তার কাঁটতটে লট । 


উমার সঙ্গে মহাদেব গন্ধমাদন পরতের মনোহর বনদেশে প্রবেশ করলেন 
সূর্য তখন অস্তাচলে যাচ্ছে। সেই সৌন্দর্যের দিকে তাঁকয়ে শিব বলেন পার্বতশকে-_ 


৯১০ কাজিদাসের' কাব্যে ফল 


ধপ্রয়ে, সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে। যাবার সময়ে ডোমার নয়নদাটতে থুয়ে চলে গেলো 
পদ্মের সোন্দর্য । 


পদ্মকান্তিমরুণান্রভাগয়োঃ সংক্রময্য তব নেব্রয়োরব । 
সংক্ষয়ে জগাঁদব প্রজে*বরঃ সংহর্ত্যহরসাবহর্পাতিঃ ॥ ৩০ ॥ 


রান্তম তব নয়নদ2াটতে সশীপয়া পদ্মশোভা 
- যেমাত বহ্গা প্রলয়ের কালে এ জগৎ মনোলোভা 
সংহার করোছলেন রন্ষা প্রলয়ের কালো নীরে । 


মহাদেব পার্বতীকে বল্লেন দেখ, পপ্রিয়ে চক্রবাকীকে । ক তাদের প্রেম একাঁট 
'পদ্মের কেশর যাচ্ছে তারা দু'জনে। 


দস্টতামরসকেশরত্যজোঃ রুন্দতোঁর্বপাঁর বৃত্তকণ্ঠয়োঃ | 
নিঘয়ো সরাঁস চক্রবাকয়োরজ্পমন্তরমনজ্পতাং গতম ॥৩২॥ 


চক্রবাকামথুনের দুখ যবে দন অবসান, 

এক্‌টি পদ্মকেশর দু'জনে খাইতে আছিল সুখে. 
রজনী আসল, দু'জনার মাঝে বেড়ে গেলো ব্যবধান, 
ক্ুন্দনরত দু'জনে দুশদকে মুখাঁট ফেরায় দুখে । 


বন্যবরাহগীলও সন্ধ্যা-সমাগমে সায়রের জল থেকে উঠে ছুটে যাচ্ছে বন-ভবনে। 
'তাদের শাদা দাঁতগুঁল পদ্মের মূণালের মতো ঝক্‌ ঝক্‌ করছে। 


উত্তরন্তি 'বানিকীর্ধ্য পল্বলং গাঢ়পঙ্কমাতিবাঁহতাতপাঃ | 
দং্ট্রণো বনবরাহযৃথপা দম্টভঞ্গুরাবসাঙ্কুরা ইব॥ ৩৫ ॥ 


ণবপুলদ্রংষ্ট্র বন্যবরাহ প্রগাঢ়-পঙ্ক সায়রের জলে লাম 
সন্ধ্যা আসিলে ত্যাজ সরোবর ছনটিয়া চলিছে বনতল আঁভমখে, 
শ্‌দ্র দংগ্দ্র হেরে মনে হয় পদ্ম-মৃণাল লয়ে ধায় ত্বরা কার । 


কাঁলিদাসের কাব্যে ফুল, ১১৯ 


দিন অবসান হোলো। পদ্মগা্লর পণপাঁড় বন্ধ হয়ে আসূছে, তবু ঈষং-খোলা 
ভ্রমরের প্রতীক্ষায় । 


বদ্ধকোষমাঁপ তিচ্তাত ক্ষণং সাবশেযাঁববরং কুশেশয়মূ । 
ষট্‌পদায় বসতিং গ্রশ্ীষ্যতে প্রাতিপূর্্বামব দাতুমন্তরম:॥ ৩৯) 


দিন-অবসানে মাঁদয়া আসছে িকচ পদ্মগ্ীল, 

মুদয়া আসছে, তবুও ঈষং রাঁখয়াছে খোলা বুক, 
পরাণ সণপতে ভ্রধরেরে রাঁব রেখেছে পাঁপাঁড় খাল 

হের কমালন্ী অধীর আশায় অপোঁখছে আঁল-সৃখ । 


রাল্ুর কালো কেশ কিরণ-অঙ্গাঁল দিয়ে আকর্বণ করে চান্দ্রমা তার মুখ-চুম্বন 
করছে। নিশার কমল-আখ চাঁদের সোহাগে মদত হয়ে আসুছে। 


অঙ্গ্‌লাীতভারুব কেশসণয়ং সালগ্‌হ্য তাঁমরং মরীচাভঃ | 
কুটমলনীকৃতসরোষ্ঞলাচনং চুম্বতীব রজনশীমুখং শশী ৬৩] 


এ হেরো ঢাঁদ মোহন উজ্জল কিরণাঞঙ্যাল দিয়া 
রজনী-প্রয়ার কালো কেশ পাশ ধাঁরছে সোহাগভরে, 
মুখচুম্বন কারছে তাহার নিকটে টানয়া নয়া 
মাঁদয়া আসছে নিশার কমল-আঁখিদুটি সেহ তরে । 


শমলনের রাঁত্র ঝড়োই ক্ষণস্থায়নী। প্রেম-লীলার পর রাশ £ভাত হোলো ' 
'স্বর্ণপদ্ম ফু্টলো, চন্দ্রশেখরের 'নিদ্রাভঙ্গ হেলো। 


স ব্যবুধ্যত বুধস্তবোচিতঃ শ।তকুদ্ভকমলাকরৈঃ সমম্‌ | 
মূচ্ছনাপারগৃহীতকোশিকৈঃ কিন্নরৈরুষাঁস গীতমঙ্গলঃ॥ ৮৫ ॥ 


'উষাকাল এলো, ধারল মধুর তান 'িন্র দলে. 
কোঁশক রাগ মূচ্ছনা দিয়ে গাহল মধুর স্বরে, 

ফুটিয়া উঠল স্বর্ণপদ্ম প্রভাত-সায়র-জলে, 
চন্দ্রশেখর জাঁগলেন তবে নিদ্রাভঙ্গ করে । 


প্রভাত-সমশরণ পদ্ম গন্ধ নিয়ে এলো হরপার্বতীর কাছে । 


১১২ কালিদাসের কাব্যে ফুল 


তৌ ক্ষণৌ শাথালতোপগৃহনোৌ দম্পতী চলিতমানসোময়ঃ | 
পদ্মভেদাঁপশুনাঃ সিষোবিরে গন্ধমাদন-বনান্তমারুূতাঃ ॥ ৮৬ ॥ 


মানস হইতে পদ্মগন্ধবাহী মৃদু সমীরণ, 
পরাঁশল হরপার্বতী দোঁহে বাঁধা ভুজবন্ধনে, 
শাথিল হইল ভুজবন্ধন 'নাবড় আলিঙ্গন, 
গন্ধমাদন বনের সমীর সোঁবলেন দুইজনে । 


